


এম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ] বৈশাখ [ ১৩৪৯ সাল 
শি কাজা 


৫.৪ 
সম্পাদকীয় সমিতি 5০ 
PE অধ্যাপক শীসতীশ্যকুমার মুখোপাধ্যায়, এম.এ., পি-এচ.ডি. 


(প্রধান সম্পাদক ) 
অধ্যাপক শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচায্য, এম.এ. 
অধ্যাপক শ্রীকালীকু্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. 
অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন, এম.এ. 


মুলা ১২ | বাষিক মূল্য (ডাকমাশুল সহ )-_ ৪২ 


ডু 





দর্শন অণশ্যালস্স _-১৮ সি, রামরতন বস্তু লেন, কলিকাতা __৪ 


বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 


€জৈদ্গাসিক পাঞ্জকা ) 


জম বৰ্ণ, ১ম সংখ্যা ] বৈশাখ { ১০৫৯ সাল 


স্থচীপত্র 
[বিষ লেখক পা 
১।  তেছখণ্ডন_এইজনব্তকুমার ভটাচাধা, স্যায়-তর্ক'্ীর্থ > 
২। স্পিলোজ্ার গর্শন-__ জতারকচন্্র রায় ১৪ 
৩। দশনের দ্বন্য_সিঅ্শীন্যনাথ বস্তু. এম.এ., পি-এচ.ডি. ২১ 
৪1 হেগেলীত ও মান্সীয় দবন্বসাদ_- টঈসত্ীন্যনাথ চক্রবর্তী, এম.এ. ২৮ 


৫ | স্যতির দর্শনভাগে ঘর্শ্মতব্র ও কর্শ্মসাদ_-শিীদেষী প্রসাঙ্গ (সেন, এস.এ. ৩৩ 





৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ] চকল [ বৈশাখ, ১৩৪৯ সাল 





ভেদখগুন 
€ রাবি ) a 
ভ্রীজনন্তকুমার ভট্টাচ ব্য, গ্যাহ-তক তীর্থ 
কোনও কোনও দার্শনিক নিয়োক প্রকারে “ইহা ঘট” ইত্যাদি প্রতীতি:তও ডেদের 
ভান হয় বলি“ মনে করেন । তাারা এই প্রকার যুক্তির অবতারণ। করিগ্বাছেন--প্রত্যোক 
বস্তুর ইহাই স্বভাস্ব বে, সে অনস্তাস্ম| অর্থাৎ সেই বন্তটী নিজে ছাড়া, আর যত যত বস্তু 
আছে, তাহাদের কোনটীঃই সেই বস্তুটী আত্মা নহে । স্মত্রা:, অ্ুব্যাবুত্তি প্রত্যেক বস্তুর 
স্বক্কপেরই অপ্যণত | থটাদি বস্তুর স্বক্ূপ বা স্বভাবট এই বে, উহা, স্বাতিরিক্র বস্ত হঈতে 
ভিন্র। শ্বাতিরিক্রের কেঙ্ছটী প্রত্যেক বন্তর় অরূপ বলিয়াই, তে ও ভেদাশ্রয় ইহারা 
পৃথক্‌ তত্ব নহে । কাড়ে, ধর “ইহ! বট” ইত্যাদি, আকারে বন্বর প্রকাশ চগ্প, সেই 
লঙ্গে সঙ্গে ইতরব্যানত্তিও অবস্তই গ্রকাশ হইস্বা থাকে। ইতরব্যাবতত্তি যখন বস্তুর 
স্বঙ্পেরই অষ্তর্গত, তখন তাহার অপ্রকাশ বলা আর বজ্তগ্থ্রপের অপ্রকাশ বলা একই 
কথা৷’ কাজেই, যে প্রতীতি বস্বস্বতপের প্রকাশ করিবে, তাহা অবশ্যই ইতরব্যাব্বাপ্তর 
প্রকাশ করিবে 
ইহার খণ্ডনে অথ্প্ববাদী বলিবেন বে, এই মতটী পূর্কপ্রদর্শিত হে অতিব্যাপিঙ্গোষ,_ তাহা 
হইতে বিনির্দুক্ত ছয় নাই । অঘটব্যাবৃত্তিই যদি বটের শ্বজ্প হয়, তাহ। হইলে পটাদিক্ধপ 
দৃত বন্ত এবং পরছাণু প্রভৃতি যে অদৃশ্য বন্ধ, ইহাদের প্রত্যেকের ব্যাবুত্তি অর্থাৎ হই 


১. শনম্ব আক্কততোব তিশা ভাবা, তাং শদিধান্‌ ৰি্ৰযেত্ব দশনিং-পরস্পর্তো বাাবর্কেরতি । ন ছি বযাৰৃবিয়ন্তা 
এণব্বাযষতঃ । তত্র বারাতিসন্ধিঘৌ সাপি বিধীর্ত এক) ধংস্রকৃতিঃ খলু হং পদাৰ্য, স: তখৈৰ অ্রকৃতা। বিশে, 
হিজলা ন তত বিশিঃ কাৎ। ব্যানতিবতালাণ্চ তাবাং বৰ্ধাবখং দৰ্শনেৰ নিৰ্তালন্তে তন্মাবখৈব (বিষীরন্ত ইতি ৷” 


ব্রক্ষসেদ্ধি, ৪৭ পৃঃ । 
A 


২ দর্শন 


ঘটেক শ্বরুশের অশড়ু ক হউবে এবং ছট্টের স্বকপের প্রকাশক হে “ইহা ঘউৎ ইত্যাদি শআ্বাকারের 
প্রতীতি, তাহাতে পটাদিক্ছল যে. দৃশ্য স্মথট, তাহাদের বাঝতির স্তাহ পরমাণুপ্রভৃতিকূল যে 
অদৃগ্ছ অঘট, তাহাদের বারুত্তিও মবশ্তই প্রকাশ পাইবে । কারণ, ঘুটম্বরুপের প্রকাশক 
যে প্রতীতি, তাহাতে দ্বরপাস্বর্গত কোনও কিছুর অপ্রক্ষাশ খাবিতে পারে ন।!.. বাস্তবিক 
প্রত্যক্ষাযোগা বস্তুর বাওুতি প্রতাক্ষতঃ প্রকাশিত হয় না। আরোগ্য বাস্তর ব্যারৃত্তিরও 
প্রত্যক্ষত্তানে ভান হইলে, অভপলন্তিমাত্কে অভাবগ্রাহক না বলিগ্বা যোপাাদধলন্ধিকে 
অভাবের-গ্রাহক বলার কোনও সার্থকতা ঘাকে ৭11 অতএব, পুর্বেবাত্ত মতে প্রতাক্ষযোগা্‌ 
পদার্থের: যে ব্যারৃতি, “ইহা: ঘট” ইত্যাদি আকারের প্রাত্যকষিক্ষ. প্রতীতিতে তাহান্ছ 
ভানের আপি হর বলিহা, অঘটব্যাধুত্তিকে থটের স্বক্তপের অস্ত করা ঘায় না একই 
“ইছা ঘট” ইত্যাদি আকারের থে- বিধিমুখী প্রতীতি, তাহ্বার ডেদতাফ্ষকত! স্বীকার করা 
ধায়নলা! রর 

প্রকারান্তরে কেছের বন্ত-শকপক্জা-পক্ষেপ্ পণ্ডন করিতে গিষ্া ব্রহ্ধসিদ্ধিকার বলিযানেদ__ 
অথট তে পটাদি পদার্থ, তাহার ব্যাৰ্বত্তি, অৰ্থাং ঘটজপে গৃহীত ছে পঁটাব্যক পথীর্, 
তাহার ভেদ, হ্ধি ঘটে প্ৰস্থশ-হয়, তাঁভা হইলে আঘ১.- হলি, গৃহীত 'বে এঁ পটাব্মক 
পদার্থ, তাহার ভেদ মঠেরও স্বব্জপ হইবেই। কারণ, পটাত্মক পদার্থ বেমন ,ছটাত্রক 
পদার্থের অনাব্যা তেমন উহা মঠাত্মক পদার্থেরও অনাস্মাই । ঘে হাহার জনাস্মা, তাহার 
ভেদ ঝা ব্যাবৃত্তি যদি ততস্বরুপকত হুয়, তাহা হইলে পটাস্মক অখটপদার্থের থে ব্যাবৃত্তি 
বা! ভেদ, তাহ। অবশ্বই ঘট এ মঠ এতদুভযেরই স্বরুপ হইকে। অর্থাৎ পটাম্মক আঘট- 
পদ্দাধের থে ব্যারত্তি বা' ভেদটী, তাহ। পট ছাড়া অপরাপর যাৰৎ বন্তরই স্বক্ূপভূত হটবে । 
অইপ্রকার হইলে. অর্থাৎ পটের ব্যাবৃত্তিটী ঘট এ মঠ এই উভয়ের হুরপত্ৃত হইলে, পট ও 
মঠের ছে পরস্পর €তর আনে. তাহ। অহুপপত্ন হইয়া! যাইবে । কারণ, “মাহা! যাহা! হইতে 
অস্িননস্থভাবের পদার্থ হইবে, তাহা, তাহ! হইতে ভিন্ন হইতে পারে ন11”” 
একটীমাত্র ছটব্যক্িকে গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাই "বে, শী ঘটব্যক্তিটী লিজ 
হইতে অভিন্রস্বভাবের এবং উহাতে উহার নিজের তেসও লাই। উদ্ক-পরষ্টান্ডের খারা__ 
“্ৰাছ। বাছা! হইতে অভিন্্থ ভাবের হইবে, তাহা, তাহ! ছইতে শিল্প হইবে না” 
এই নিশ্মটী প্রবাণিত হইতা হাউতেছে । সুতরাং ঘট ও মঠের পটবাাবৃব্বিন্ধপ অভিষ্নন্বভাবতা 
থাকা উহাঙ্গেরও পরল্পরে পরস্পরের তেব অহুপপরই হইন/ ঘাইবে । অথচ ভেদবাদীরা 
সকলেই হট ও মঠ এই তুইএর পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের ভেদ স্বীকার্ন করিয়া থাকেন । 
ুতরাং লিজ নিজ লিন্ধান্তে ব্যাঘাত আসি৷! উপস্থিত হওয়ার তেষবান্থীরা। ছন্তব্যাধৃত্ভিকে 
ঘটা্গি পদার্থের শ্বক্বপকূত বলিতে পারেন লা । 





> “দ ঘাযাবৃ্তিব্ত্্াৰ: ৷ ন ৰৰেকাশেকাবিঠাদ। তিলে পরতে ৪ । তথাচ ভক্তরা একতা আনেক" 
বৃত্ত তাবছে ৰতুনামপি ভেষোঁ সৎ) সবৈকস্বামিশ্বস্বতাৰং ভিন্নং দূজাতে তন্থদেষ 1" এক্মসিন্ধি, ৪৭ পৃঃ 


ভেদখগুন তু 


এই যে যণৌজ খণ্ডন, উহাকে আমি সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে শারিকেছি লা। 
“কারণ, তিনি “খাছ মাহা হইতে অভিন্ন স্বভাবের হইলে, ভাহা তাহা! হইতে 
তি হইবে নাব, এই নিহ্মের বলে “ঘটটা মঠ হুইতে ভিল্প নহে, যেহেতু উহা! 
Kt মঠ কইতে 'অভিন্পব্বন্ভাবের বস্তু”, এই প্রকার বশ্রমানের দ্কায়াই পূর্ব্মপক্ষীর উপরে প্রটে 
মঠাঙেদের 'বোঞ্ধা' চাঁপাইপ্রাছেল। কিন্ত পূর্ব্যপক্ষী “উক্ত: অস্রনানের প্রাৰাণ্য স্বীকার, করিতে 
বাধ্য হইবেন না। কারণ, “প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হওছাব উঠা অভমান হয় নার, অস্ুমানা ভালই 
হইল] পিকে খট থে মঠ হইতে ভিত পদার্থ, ইত প্রত্যক্ষত: সিদ্ধ থাকত, উহাতে 
খ্বঁঠাভেদের অনুমান করিতে গেলে, তাহা প্রতাক্ষবির্ধ কওায় অশহুমানা ভাস হইয়! বাইবে । 
স্টায়ভান্তগা ভগঁবান্‌ বাধস্যাদন প্রত্যক্ষ ও শ্রত্তিবিজ্জ অন্থনালকে অগ্ুমালাভাল বলিয়াছেন । 
অন্যথা. অর্থাঞ্চ' এুতি/ক্ষবিরোৌধ সত্বেও হুদি অভ্মানের প্রামাণ্য স্বীকার ঝরা হায় তাহা হইলে, 
“বিহিত উষ্ণ নহে, যেহেতু উহা জ্ঞব্য” এই প্রকার অনুমানের স্বার। আগুনেরও নুর 
প্রমাণিত টয়া বাইকে বছিল্ধপ পক্ষকে বাদ দিপা সর্বত্রই ইহ] আমরা দেখিতে পাই যে, 
“বাজ! প্রব্য তাহাই অন্মুষ্চ”, এট অস্থমালে পক্ষকে বাদ দিয়াই অন্যান স্থলে বাধা ও হেতুর 
ব্যাপ্যবাপকভাব গৃহীত: হইয়া থাকে | ্রইজশ চটালে? প্রত্যক্ষের সহিত বিরুদ্ধ বলিয়াই ত 
উক্ত অঙ্রদান আপ্নের অন্গফাতকে প্রমাণিত করিতে পারে নাই । সতরাৎ, যদিও পটব্যাবৃত্তি- 
কমপ যে প্বডাক, “তাহার দ্বার! ঘট ও মঠ ইহারা উভদ্ধে অভিন্নন্থ ডাবের বন্য, ইহ। পূর্ববপক্ষীও 
তাই মালিঘাছেন, তথাপি- "সভিন্ম্বভাষতান্দপ শ্লেতৃর খারা ঘটে মঠের তে অনুমিত 
হইতে পারে না। কারণ, উহা প্রতাক্ষবিরুহ্ধ হইত যাইবে । 
পূর্ক্দোক্ত' খণ্ডনের বিরু-ক্ষ পূর্বপক্ষী এই কথা৭ অবশ্যই বলিবেন ধে, অল্পটগুলি, 
অর্থাৎ প্রাতিশ্বিকরূপে (সেই সেই বাক্তিত্বপ্রকারে ) গৃহীত থে পট বা মঠাদি বন্তগুলি, তাহাদেয় 
ব্যজ্রিশত ব্যাবৃত্তি ৰ} ভ্তেদ্কে ধঙ্গি ঘবটের স্বরূপ বলা হইত, তাহ জইপে অবশ্য ঘট ও মঠের 
একপ্বর্পত। আলিয়। উপস্থিত হইত । কারণ, অথট ও স্সমঠর্পে গৃহীত ঘে পট-ব্যক্রিটী, 
তাহার হে আবার বাক্তিগত চেদ, লেই শ্রেদাত্মক যে অ্থটব্যাবৃত্তি ক 'মসঠব্যাঝু তি, তাহা ঘট 
ও মঠ এই ছুই পদার্থে ই সমানভাবে বিদ্যমান আছে | কাজেই, ঘট ও ম? উভয়ে উক্ত প্রকারের 
অধটব্যাবৃত্তিকে নিষা অতিচন্বরূপ হইয়া পড়বে । বাস্তবিক কিন্ধ ও প্রাতিস্বিক ভেদগুলিকে 
ব্ছটের ব্যাবৃত্িক্কূপে গ্রহণ করিছ। উহাদিগকে ঘটের শ্মরু্ভূত বলা হয লাইট ৮. পরস্ত, সামন্ত: 
বে অ্টের ভেদ তাহাকেই অঘটের ব্যাবৃত্বিকূপে গ্রহণ করিও! ঘটের স্বত্ূপস্কৃত বলা হুইয়াছে। 
এক্ষণে আর ঘট ও. মঠাদি বিভিন্ন বন্তর অভি্রন্বরূপতার "আপত্তি হয় লা। কারণ, লামান্ততঃ 
অথটের মধ্যে ধঠাঙি - বন্তগুলিও অন্ততুকিই হইত গিত্বাছে। কাতেই ও যে লামাপ্ততঃ 
অহটের ব্যাবৃত্তি বা তে, সাহা একমাত্র ঘটেরই স্বরূপ হইবে, উহা আর মঠের স্বরূপ হইবে 
না এবং সামাস্যত: থে অমঠের ব্যাবৃতি, তাহা মঠেরই স্বরূপ হইবে, উহ ঘটের স্বরূপ হুইবে না। 
কারণ, সামাস্কতঃ অমঠের মধ্যে ঘটও অন্তত্থক্ত হইয়া শিল্ষান্ধে । কাছেট, অন্ত ব্যাবৃতিকে 
বস্তায় স্বজপরূপে গ্রহণ করিলে, (বিভিন্ন জাতীয় বস্ধর অভিননবক্ূপতার সম্ভ। বন! নাই? 


৪ দৰ্শন 


এই ছে অধটব্যাবৃত্তি, ইহা উগ্জাতীয় বিডির ব/ক্তিগুলির মধ্যে পৃদানড়াৰে খাকার 
নিমিত্ত যদি এ একজাতীয বিভিন ব্যক্তিওলির অভিত্স্বক্ূপতায় আপত্তি করু! হয়, তাত। 
হইলেও উত্তরে আমর) বলিতে বাধা হইব থে অতস্বযাবুত্তিত তথ্াক্রির স্বরূপ ।' এক্ষণে আব 
ত্বইটী ঘটের মবে)ও অভিপ্র স্বত্শতার আপত্তি হইবে না ।--স্বটাম্বর ও অততের ( অত্ধ।ক্জির ) . 
মধো অন্তর ক্র বাকাং ও হে অতি উহ! অন্য টব)ভিতেও থাকিবে লা। গুদশির্ত 
পথে অতঙ্থাব্বতির নিরূপণ করিত) উহাকে তথ্ধাক্িক্ন বকুল বলিলে আর (সমালক্ছাতীংট 
হউক বা অর্নান জাতীৎই হউক ) একাধিক বন্ধ জভিনন্বপত্ার আপত্তি হইবে লা 

উত্তরে অশ্থপববাধী বলিষেন তে. না, অতন্বাবৃত্রি বস্তুর দ্বক্প হইতে পারেন৷। কারণ 
খর প্রকার হইলে, অধটবাবৃক্তি ঝ অছটভেখের সহিত খটের থে আধারাধেয্ভাবের 
প্রতীতি লোকের হয়, তাহ) অন্থপপন্ন হইব যাইবে । স্বত্ূপ এ বন্ত একট পদার্থ চওলাদ, 
দ্বত্ূপ ও বন্ধ, এতত্ভয়ের আধারাধেয়ভাবপ্রতীতি ছটতে পারে =!। শটে অথটের 
ব্যাবৃতি আছে” অআথব) প্ঘট অথটের বাাবৃত্তিবিশিষ্ট' ইত্যাদি আকারে ঘট ও; অথা:- 
ব্যারৃতির বে ব্দাধারাধেক্নভ!ব আছে, তাহ! আমর। সকলেই অন্ভব করিয়া থাকি। 
এই থে জাধারাঘেরভাবের অনুভব, ইহা বাধাপ্রাপ্ত ও হয় লা। কাঞ্জেই, অতথ্ধাবুত্তিকে 
খছারা বন্ধুর প্বজজপ বলেন, ালাগেয় মতকে আমতা ভ্রান্ত বলিতে পারি না) 

অপিচ, পূর্ম্মপক্ষী যে নি্রের মতকে সমর্থন করিতে পিয়। পটাছিরূপ তত্তৎ পদার্থের 
ব)কিগত ভডেনকে ঘটের শ্বপ ন। বলিদ্ব। সামান্ততঃ অত্থ্াবৃত্ধিকে ছটেও স্বরূপ বলিতে 
চাহিম্াছেন, তাহা ও পংগত হব নাই। কারণ, ঘটাবভাসী প্রতীতির বতাসে প্রতিনিযম 
আছে বলিয়াই তিনি অতথ্যাবৃবিকে শপ বলিয়াছেন! এইরূপ হইলে প্রাতিশ্িকরুপে 
পটের অবভাল< এ প্রতীতিতে নাউ খলিঘা প্রতিবাক্িপত হে পটাঙ্গির ভেদ, তাহাও 
অবশ্যই বন্তর শ্বন্$ল হইবে। এইস্ধপ হইলে, একাধিক বস্তুর বভিন্নস্বরূপতার আপন্ডি 
দুনিবার হুইয়া পড়িবেই । .৪ 

ইতরব্যাবৃত্তিকে থে ঘটাদি, পদ্যর্থের শ্বকূপ বলা হইয়াছে, ইহ! সমীচীন হয় 'নাই। 
কারণ, এট থে ইতরব্যাববত্তি, উহা অস্সোশ্গাভাবাব্যক। ইহ! হি ঘটাছি পদার্থের 'ঘরূপ 
হয়, তাহা হইলে ও টাঙ্গি পদার্থগুলিও ফলত; অতাবাত্মক হইয়া! -গপেল।* বাস্তবিক 
কিন্ত খটাদি পদার্থগুলি অভাবায়ক নহে ( কারণ, আমাদের নিকট এ”গুলি ভাব-বস্ত 
বলিকাই অন্ত হুইবা থাকে । হ্ৃতরাৎ। অন্থভববিকুদ্ধ হওয়ার খআঘটবাকৃতিকে আসর! 
টের স্বরণ বলতে পারি ন। এবং “ইহা থট* ইত্যাৰি আকারের শ্রতীতিওলিকেও আর 
ভেঙ্গের প্রকাশক বলিতে পারি লা। 

আরও কন্যা এই থে, ইতরব্যাসত্তি ব। ইত্রভেদ অর্থাৎ অথটর্যাবৃতি রা-অঘটের ভেদ 





> "শীল তঙ্গোরিতরে ভযানাস্থযাৰতাৰসজ্পোতেৰা । ন একৰ: ভাবত ওৰা বন্ন্যনভাব।জনাং প্তিন্যানাৎ 
কেগজাভাবান্মলং প্রতিক্ঞাসাৎ বস্ুনাহভাব: স্তাদিতার্ঘ: ।" শঙ্খপ্যপিকৃত হ্যান্যা, :৩৪ পৃঃ ৷ 


ভেদখগুন ৫ 


সটের সপ ! হটতে পারে না। এরূপ হইলে, কোন বস্গকেই আব এক বা অনেক বল! 
চাইবে না । . তৃতীঘ কোনও প্রক্কাক লা খাকাত ফলতঃ বন্দত স্বরূপট হিলুধ্ধ হর রা ঘাটবে । ১ 
ভেদ, পদার্থটী স্বয়ং বিদারণস্বভাব অর্থাৎ হৈতীভাবাবাক্ । ঘট ও পট ইচাদের ঘধেয টৈধীভাব 
আছে বলিডাই, উচ্গারা পরশ্পর পরম্পর হতে ভিন্ন বলিছা প্রতীয়মান । কোন একটী ঘটে 
কবেই বটের টহ্ববীভাব নাই বলিয়াই ঘটী সেট খট হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত চয় লা। 
ভুইটী ঘট হইলে, সেই স্থলে শ্ববৈদী ভাব থাকে এব: এটীতে অস্যুটীর চেদও আমাদের অষ্তুভবে 
আলে। হৃতরাহ, ভেদ যে বিদারণ স্বভাব বা ট্ঘবীভাবান্মক. ইভা আমকা বুঝিতে পারিলাম । 
অধথ্টব।। 3 বিকে ঘটের- স্বরূপ বলিলে, ফলত: বিদারণ বা দ্বৈদীভাবাব্যক ভেদকেই টের 
শ্বন্ণ বল| হইল। কারপ, অৱটের যে ভেন, ক্ঞাঠাকেই টের ব্যাওত্তি বলা হইঘাছে ? 
এই যে শ্বৈধীচাবাত্ম ভেদ, টহা ঘদি বস্ধর স্বত্প হচ্ছ, তাহ। হউলে বন্মও দ্বৈধীভাবাপপ্রট 
হইয়া ধাইবে। এটকূপ চট্টলে, খটাদি বাস্বগুলির একত্ব ব)(চত হইপা বাইবে । ২ মার 
কিন্ত খটাদি বন্তগুলির একতই অন্তভব করিণা থাকে । হ্বত্রাং, বন্ধুর অনেকত্বও আর 
থাকিতে পারিবে লা। কারণ, একত্বেও্ স্বাবা অনেকত্বের শীত গঠিত ৷ কতকগুলি 
এককের যিলন শুটিলে্ট বন্তগুল অনেক তই? থাকে। এট ভাবে ঘদি একত্ব ও অনেকত, 
এট ইউ বাত হুইঃ। ধায়, তাহা তলে ফলতঃ বস্ধর দ্বরূপই লুগ্ হই! যাইবে । এক বা 
অলেক্ত্ব ছাড়া অপর কোনও প্রকারই নাই। সূতরাঃ একত ও অনেকত্ব ইহার উঠকেট 
যদি ঝাতত হউন যাঘ, তাহ। হইলে প্রকারাস্তর না'থাকায় বন্কগুলি ফলত: নি:স্বজূপটট চইয়া 
বাইবে। এই চাবে বস্তর নিঃশ্বরূপত্রের আপত্তি আলিঘ! উপস্থিত হয বপিদ্ধাই আমরা 
স্মতত্বযাবুদ্বিকে বস্তুর স্বরূপ বলিতে পারি ন! । . 
এই যে বস্তুর ভেদস্বভাব স্বীকার করার নি:স্বক্ূপত্বের আপত্তি করা হইল, ইহার সমাধান 
করিতে গি:র। বল! ঘায_-ভেদ ছাড় অন্য কোনও স্বভাব ঘদি বস্তুর না থাকিত, তাচা 
হইলে অবশ্য পূর্বোক্ত বুক্তিতে .বন্তগুলি নিশ্ব:জ্প হইয়। বাইত ৷ বান্বিক কিন্তু 
বৈধীভাবাব্যক যে অভুহযারতি, একমাত্র তাহাই বন্ধর স্বরূপ নতে। একত্ব ও অতথ্যাবৃত্তি, 
এই 'দুইটীই বস্তুর স্বভাব । * বস্তব প্রথম স্বরূপটী ( একও্তটী ) উহার নিরপেক্ষ স্বতপ। স্ব শব 
সামগ্রীর বলে লমুদ্পঞ্জ যে বস্তগুলে, উহার। একবকপ স্বভাব নিথাই উৎপচ হটধা খাকে। ও 
স্বভাবের ন্ট উহার। নিঙ্গ লি উৎপাদক সামগ্রী ছাড়। অন্ত কাহারও অপেক্ষা রাখে ল। | 
কাজেই ছটাদি বন্তগুলি তাহাদের যে একত্বজপ:স্বভাবটী, তাহ] স্বতঃই প্রাপ্ত হুইরা থাতে। 


2 "ত্তেদশ্চেন্তন; প্ৰভাব: সৈকং কিন তত সৎ ভেকেনৈক হত বিরোহাৎ | পরমানুরলি জেদাজনেকাত্মক 
ইতি নৈক: ৷ হশাচ অখ্সনুদ্ধস্াক্পোংনেকোৎপি অন্থাক্থানাবকজতে ॥ তন্রৈকহানেককক্সোরনুপপত্তে ৃতীয়- 
প্রকারাসন্ধবাচচ বন্ধলো। ন্পভাবরশ্রসঙ্গঃ 17 ব্রক্ষলিদ্ধি, ৪ পৃ: । 

২ "পোদে! কি ইবীতাবাম্মা, তৎস্বরপযে ম বন্ধন এক রমিতার্থঃ 1 শব্খপাশিকুত ব্যাথা, ১৩৮ পট । 

৩ “বট পরতঃ পটান্িত্র' নতু বচঃ, স্বরস্বেকমেৰ । অতে| কৰেছেন ৰত্বেকত্বঞ্ডাৰিরোধাত্র একবম্বতাবো। 
বোৰ ইত্যৰ্ম: ৷" শব্খলাশিকৃত বাৰ্যা।, ১৪- পৃঃ ॥ 








৬ দৰ্শন 


লোকে তাচাকেই ম্বতঃপ্রা্থ বলিয়া খাবে, যাহার সাত্রিতে উৎপাদক সামগ্রী 
ছাড়া অন্য কিছুই অপেক্ষিত হয় ন1। এই হে একাথ্মতারূপ স্বতঃসিদ্ধ প্রভাষ্টী, ইহা 
ছাড়া অন্য একটী স্বভাব বস্তগুলির আছে, যাহাকে অতন্থ)াবুতি নামে আভিছিত কর! হয়। 
শ্বলামগ্রীবশে একাত্মতা স্বভাব নিগ্জা ঘে সকল বন্য সমৃৎস্ত্র তউ্া থাকে, তাতারা বান্ুবিকই 
অতত্ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অন্য হইতে ডিভ্রও হইর। থাকে । কাছেই, অত্থ্ধাবৃত্তিকেও অবশ্যই 
বন্তর স্বভাব বলিতে হঘ। এক বে হ্িড়ীত স্বভাবটী, অর্থাৎ অতস্বাবৃত্তিটী, উহা বস্তুর 
পরতঃপ্রাপ্ত স্বভাব। একটী বসন্ত অন্য বস্তুকে অপেক্ষা করিঘাই অতন্থারত হইয়া থাকে! 
বন্তন্তর লা থাকিলে অতব্যাঠুত্তির কখাট উঠে না। এট যে আঅতদ্থাধুত্তিকপ পরতঃপ্রাঞ্চ 
শ্বভাবটী, ইহা থাকিলেও এক্ষণে আর বস্তুর নি:স্বরূপত্রের আপত্তি টবে ন।। কারণ, প্রতোক 
বস্তুই তাহার স্বতঃপ্রাধ! স্বভাবের দ্বারা একাব্মতাপন্ হইয়া ঝচিচাছে । 

উত্তরে অন্ধনবাদী বলিবেন ঘে. আপাতমলোরম হইলেও বাাবাাটী সাদরে অভিনন্দিত 
হইবে লা। কারণ, যুক্তির সারবত্তা ইহাতে নাই । এই কারণে পরর্বপক্ষীর ব্যাখ্যাকে 
অসার বলা হইযাছে : যাহা বান্ডবিকপক্ষে বস্তর স্বভাব হইবে তাহাকে নিষ্কাই বন্তগুলি 
সিঙ্গ নিজ সামগ্রী হুইতে সঙৃৎপঞ্জ তইবে। সেই শ্বঙাব একটীট হউক বা অনেকট 
হউক, তাহাতে কিছু আসে হার 31 স্বতাবকে বাদ দির) বস্তুর উৎপত্তিই সম্ভব হয না? 
কাজেই, এমন কোনও স্বভাব বস্তর খাকিতেই পারে লা, ধাহ। বস্তুর উৎপাদক সামগ্রীকে 
অপেক্ষা! করিবে না, অপেক্ষা করিবে অন্যকে |” অতএব, চিন্তাশীল বাক্তি ইহা কখনই স্বীকার 
করিতে পারে ন। ধে, বস্তর পরত2াপ্তও কোন স্বভাব থাকে । বন্তগুলি তাহাদের যে 
একাব্মতাক্ূপস স্বতঃসিদ্ধ শ্বভাব, অর্থাৎ স্বোৎপাঞ্গক লামগ্রীমাত্রসাপেক্ষী স্বভাব, তাচাকে 
নিয়াই সমুৎপন্জ হয় এবং উহাই তাহার স্বীষ্ষ দ্বভাব। অনস্বর অন্য বস্তুকে দেখিদা 
লোক তাহাকে অতদ্ধাবৃত বলির মনে করে। বস্তুর স্বভাব কখনও লোকবুখিসাপেক্ষ 
হয় না। গুক্তিকেও লোক রজত বলিক্! মনে করে তাই বলিয়া কি শুদ্ি, রজত 
ছইন্। যায ৷ ৫ "ডে ন 

অতএব, এক্ষণে আর আমর। ভেমক্ডে- বস্তুর শ্বভাবরুপে গ্রহণ করিতে পারি না এবং 
“ইহা টি” ইত্যাহি প্রতীতির দ্বারাই ভেদ সিন্ধ আছে বলিগ্া। ধাহার! মনে করেন, তাহাদের 
কথার আস্ব। স্থাপন করিতে পারি না । 

ইদানীং ভেদসদ্বস্ধে প্রাভাকর-মতের উপস্তাসপূর্কক উহার পুন করা ধাইতেছে। 
পূর্বোক্ত মতে আঅতদ্যাবত্তিকে নীলাদি বস্তুর ম্বব্ুপন্ভৃত বল হইয়াছে । প্রান্ভাজর-সতে 
বিপরীত ভাবে খটাছি ভাববন্তগুলিকেই পটাদির পদের অর্থাৎ "পট নহে” ইত্যাদি ভেঙ্ছের 
প্রক্ূণত্বৃত বলা হইয়াছে । পূর্ব্বোত্ত মতে বস্তুর '্বরূপবর্ণনায্ব অভাবাঘশের প্রাধাক্, br) 








ক ২ ই  ——— 
5. “ক্হেতুত্যা এব হতক্তাবং বন্ধ, তৎন্বতাবসুংপত্তে | ‘ন্ভণ! বন্বেৰ ন স্তাৎ। জতো। ন 
তলত নস্বন্থরাপেক্ষণ দুজাতে ইতি প্রপিদ্ধাষেতকিত্যর্থ 1” শব্পাশিকৃত ব্যাখ্যা, ১৪ পৃ ॥ 


ভেদখ গুন ৭ 


প্রানাকর-মতে পনার্থের স্বরূপবর্ণনান্ত তাবাংশের প্রাধান্ত উল্লিখিত হইগ্রান্ে । বঙিও পূর্কোক্র 
মতে অনীলবাবুত্বিকে নীলক্ষণের স্বতপভূত বলার অনীল-বাাবৃত্তি ও নীলক্ষণের ফলতঃ 
একই স্বীকৃত চইয়াছে এবং প্রাভাকর-হতে ট্যদ্রি ভাববস্কে পটাঙ্গির তেদের দ্বক্ূপভূত 
বলায় ফলতঃ ঘট ও পটাঙ্গিভেদের একাই স্বীকৃত হইচাছে, সুতরাং, ভেদ ও ভেদীর এীকা- 
বিষগে পূর্বোক্ত মতের লছিত প্রাভ্ভাকর মতের বিশেষ কোনও টৈধছ| নাই, ইহা সতা, 
তথাপি পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই মতব্বযের পার্থকা বুঝিতে হইবে। 

যদিও প্রোক্ত উভয় মতেই তে ও হ্রেদীর একা লমানভাবে স্বীকৃত হুওঘায় উভ 
সম্প্রদাথই লীপাবভালী প্রভীতি ও “হা ঘট” ইত্যাদি প্রতীতির ভেদভাসকত্তা স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইবেন, ইহ সতা, তথাপি উভপ্ধ মতের পরস্পরের মধো কিছুটা বৈধন্য আছে। 
ঘখ| :-পূর্বমতে “হা অনীল নহে” ইত্যাঙ্ি আকারের যে নিহেখোল্লেখী প্রতীতিগুলি 
তাহাদের প্রতঃক্ষত্ব স্বীকৃত ভগ নাই। এ মত প্র প্রতীতিগুলিকে নিশ্চরাত্মক বিকল্প 
প্রীতি বলিগ গ্রহণ কর। হটনঘাছে। নামোল্লেখী প্রতীতিকে উঠার! প্রতাক্ষান্সক বলেন 
না। কারণ, অর্থগ্রাহক থে চক্ষুরাদি উল্দ্রিংগুলি, তাহাদের লামগ্রহণে সামর্থ বা ঘোগ্যত। 
নাই । হৃতরা" উহাদের মতে, নীলাবডাসী যে নির্বি্বকজক প্রতীতি, তাহাতেই ভেম্গের 
বিশন্গাবভাল থাকে এবং নীলাস্তবভাসী নির্ক্িকদক প্রতীতিট প্রতাক্ষত: ডেন্ছের প্রকাশ 
করে বলিয়া সিদ্ধান্িত আছে। প্রকার নির্ষিক্ত্রক প্রতীতির পরে “ইহা অনীল 
নহে ইত্যাদি আকারে নিশ্চপাব্ক বিখল বিজ্ঞান সমুৎপ্ত হয, এ সকল বিকজ-বিজ্ঞানই 
লাক্ষাৎ ভাবে লোবধাত্রার নির্ব্ধাহ করে । “ইহা আনীল নহে” ইত্যাদি আকারের থে 
বিকজ-প্রতীতি, তাহ। অভ্রমিত্যাত্মক । অসুপলক্কিকপ লিঙ্গের সাহাবো লোকে এ রূপ 
অন্ছমান করি! থাকে । ইহাই পূর্ব মত্ডের ভেঙ্গপ্রতীতিসম্বদ্ধে সংক্ষিপ্ত সিদ্ধাক । প্রাভাকর- 
সম্প্রদায় “ইহ! ঘট নহে” ইত্যাদি আকারের প্রতীতিগুলিকেই ভঙ্গের বিশদ প্রকাশ বলিয়া 
স্বীকার করিঘ)ছেন । “ইহা! ঘট” ইত্যাদি আকারের প্রতীতিগুলির ভেদভালকতা থাকিলেও 
উহাতে ভেছের বিশদাবভাস নাই । ছুট আর পটভেদ অভিগ্র বলিল্তা ঘটপ্রকাশক প্রত্তাতির 
অধটতেদের প্রকাশকত। অবশ্য শ্বীকার্ধা হইলেও উচ্ছাতে ভেদন্বগ্রকারে ভেদের ভাল হয় 
নাই ) পরন্ত' ঘটব্বপ্রকারই্‌ ভেদের প্রকাশ হইছে । ভেঙ্গত্বপ্রকারে, ভেদের ভান হয় লাই 
বলিঘাই "ইহা ঘট” মই প্রতীতিশুলি ভেছ্ছের বিশদাবভাস হইতে পারে (| এইভা 
ঘট' নহে” ইত্যাদি আকারের প্রতীতিতে ভেমব্বপ্রকারই ভেঙ্গের ভান হইয়াছে এবং উহ 
ইন্জিজ জান। কাছেই, ই প্রতীতিগুলিকেই তেগের বিশদ্যবভাস বলিতে হুইবে। 'হুতরা', 
প্রাভাকর-মতের সমালোচনার আমরা তেদপ্রকাশক প্রতীতির দৃষ্টাস্তরূপে “ইহা ঘট নহে” 
ইত্যাদি আকারের প্রভীতিই গ্রহণ করিব। 

প্রাভাকর সম্প্রদায় এইপ্রকার মৃত পোষণ করেন হে, "ইহা পট নহে” ইত্যাদি প্রততীতি এ 
দ্বার! সন্মুধস্থিত ঘটাদিপদ্ার্থে পটের যে ভেদ প্রকাশিত হুইতেছে, তাহা তাহার অন্থযোগি- 
আপে প্রকাশমান ঘে সম্মুখস্থ ঘট, তঙ্গাত্মক। এ ঘটই উহার স্বরূপতৃত। উক্ত তে 


৮ দৰ্শন 


ঘট হইতে পৃখফ্‌ কোনও অভাবাত্মক পদার্থ নতে।’ কারণ, “ইহা পট নহে”, এই হে 
প্রতীতিটী, ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ । প্রতাক্ষে ইন্জিযাসন্িতষ্ট পদার্থের ভান হু লা। এ 
প্রতীতিতে ইদস্ব অর্থাৎ সন্মুখবত্তিত্ব-গ্রকাবে প্রকাশমান বে খট, তাহাই চক্ষুবিজ্িতের সারা 
সৱ্লিকৃষ্ট হইঘাছে । অন্ত কোনও বস্তু এ স্থলে চক্ষুরিন্দিয়ের দ্বারা সঙ্গিকুষ্ট হত লাট । তেগটী 
যঙ্গি ভাববন্ত হইতে পৃথক কোনও অসৎ ব। অভ্তাবাস্মক পদার্থ হুছ, তাহ। হইলে উহ! প্রতান্দ- 
জানে প্রকাশ পাতে পারে না। কারণ, অসৎ ব। অভাবে ইত্র্রিৎলল্লিকষেল যোগাতা নাই । 
হ্ৃতরাৎ, প্রোক্ প্রতাকপ্রতীতিতে প্রকাশমান যে ভেদ, তাহা তদীয় অন্ুযোগী যে সন্মুখবত্তী 
ঘট, তৎশ্বতূপড়তই হটবে। এই প্রকার পুক্তির অবতারণ। করিত প্রাভাকর-সম্প্রার 
শছবোগিন্তপে প্ৰকাশমান যে ঘটাদিন্তপ ভাবপছার্থ, 'তাঠাদিগকেই অভাবের শ্বরুপতূত 
বপিষ্ােন । ভাব হঈতে পথগৃভৃত কোনও অগ্রাধাত্মক পাপ তাহারা স্বীকার কবেল লাই । 

ডেঙলম্থক্ধে উক্ত মতকে অর্থাৎ ভেদের সশুযোগাাস্যকতাবাদকে আমরা সমীচীন বলিয। 
গ্রহণ করিতে পারি লা ॥ কারণ, 3 প্রজার হঈলে, ভেদকে প্রতিঘোগানপেক্ষ বলিয়! স্বীকার 
করিতে তন্ব। বাশ্রণিতপক্ষে কিন্তু স্ভাবপদার্থ ( ভেদ ) প্রতিধোগানপেক্ষ নহে ; সকলেই 
জেদি অভাবগুলিকে প্রতিযোগিলাপেক্ষ বন্যা! মনে করেন । অভিপ্রায় এট যে-- ঘটাদি- 
কূপ ভাববনস্তশুলিকে সকল্টে পটান্দিকূপ ঘে পদার্থাস্তর, তদনপেক্ষী বলিঘাঈ মনে করেন। 
উত্ার নিজের দেহে যা উহার প্রতীতিতে পটাদিক্ূপ পদার্থ স্তর নিততডাবে জড়িত থাকে 
না। কাৰে, ঘটাদিক্ডপ ভাবপলার্থনশুলি পটাদিরূপ পদার্থান্রকে অপেক্ষা করে না। এই 
থে আঅশ্যানপেক্ষী ঘটক্ূপ ভাবপদার্থ, ইহাই ঘ্দ “পটে। না" অর্থ।ৎ “পট নহে” ইত্)।কারক 
ভেণ্রে স্বস্থণ হণ, তাহা ইউলে উক্ত চেদ্কেও অবশ্যই পটাদিরূপ পদার্থান্তর হইতে নিরপেক্ষই 
বলিতে হয়! বাস্তবিকপক্ষে কিন্ত উঞ্ ভেঙ্প পদার্থ পটানপেক্ষী নহে । উক্ত ডেদের 
নিজের দেহেই অর্থাৎ উক্ত ভেদের ঘে আকার তাতার মধ্যেই পটরূপ পদার্থ টী প্রবিষ্ট হই! 
রহিয়াছে এবং এ ভেদের ছে প্রতীতি, তাহাতেও পট পদার্থ ী পুজ্ছপ্রবিষ্ট হইত! রছিদাছে। 
কাজেই, “পট লে” এই তেঙ্বকে কেহই পটানপেক্ষী ঝলিতে পারেন না) প্রাভাকর-সমশস্রদারও 
ভেঙ্গের আকারে এবং প্রকারে নর্থ প্রতীতিতে গ্রতিযোগিলাপেক্ষত। স্বীকার করিয়া । 
কাজেই, একটী নিরপেক্ষ পদার্থকে ধাহার! অক্ষ. একটী সাপেক্ষ পথের দ্বরূপত্ধূত বলেন, 
তাহাদের কথায় আমর আস্থা স্থাপন করিতে পারিনা রি 

এই খণ্ডলের বি্চ্ষে হি প্রাভাকর-সন্ত্রপ্নাত বলেন বে, অস্ুযোগিকে ভেগের দ্বকুপুত 
বলি শ্বীকার করায় আমাগের উপর এই আপত্তি উৎ!পিত হইতাছে যে, ঘটের স্তাষ পটের 
তেদকেও নিরপেক্ষ বলিরাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হুইবে । কারণ, স্বরূপে ও জ্ঞানে 
পটানপেক্সী যে ঘট, তাহাই বি “লট নহে” এই ভেদের প্ররপতূত হত, তাহা হইলে এ 
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১. “বর পের ৰ জাতি এাভাকররতো বালের ক্ত্যোজাজ্মন ইতি নৈয়ারিকৈকদেশিনাং তাটকদেশিলাং 
মতং বৈধপ্নিতি ৰৈশেখিকস্ত 1" খজন-বিভ্ঞাসাগরী, ১৮০ পৃং । 
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তেঃকেও স্বরূপে ও জ্ঞানে অবশ্যই পটানপেক্সী' বলিতে হইবে । কিন্তু এই যে বিরুদ্কবাচীর 
উত্থাপিত পতি, ইহা আমানের বিপক্ষে আপত্িই ছয় লাই । কারণ, উন! আমাদের পক্ষে 
অনিষ্টের প্রস্ুত হত লাই ॥ তাহা! বাহাদের পক্ষে অনিষ্টের প্রসগ্তক হর না, তাহা তাহাদের 
বিপক্ষে আপত্তি হয্ব না। আদক্া হটকে “পট নহে” ইতাদি ভেনের দ্বরূপনত বলিল! দ্বীকায় 
করিপ্াডি। শুতবাং, আমর! ছটকে খ্টত্ব ও পটভেদয, এই ছুইটী ধর্শ্মের আশ্রঘ বলিয়াই 
মনে করি। একশ হইলে, খটাব্মক থে পটভেদটী, তাহ। হটত্বের আশ্রপকপে '্ৰন্ূপতঃ 
ও জ্ঞানতঃ পটানপেক্ষীট ভউবে এবং পটভেজদ্বের আশ্রকেপে এ খটই আবার শ্বন্দশ-কঃ 
ও আনলতং পটসাপেক্ষ হইয়া যাটবে। এইভাবে আমবা ঘটকে পটনিবপেক্ষ এবং পট" 
সাপেক্ষ, এট চই প্রকারট হনে করি] সুতরাং, খটরূপে প্টভেদ্টী পটনিরপেক্ষ হওয়াম, 
“ঘটের চ্যান্স পটভেদ্টাও পটনিরপেক্ষ হইস্সা যাউক+, ইহা আমাদের বিপক্ষে 
আপত্তিই তত্র না। বিভিন্ন প্রকারে একই বস্তুর সাপেক্ষত্ব ও নি্ষপেক্ষত্ব. এই দুই প্রকার 
'অবস্থ। যে কেবল জামাই প্বীকার করি, তাহা নহে ; অপরাপর মতেও ইহা শ্বীকুতই আছে । 
কারণ, স্যান্াদি মতেও খটাভাবের অভাবকে ঘটাত্মক বল! হইয়াছে ৷ স্মতবাং, তাছাবাও 
ঘটকে ঘটত ও খটাভাবাভ্তাবস্ব, এই তুটী হৰ্শ্মের আশ্রস্থ বলিচাই 'বীকার করিঘাছেন। এই 
প্রন্তার হইলে, ঘটখরূপে ঘটের ঘটাভাবনিরপেক্ষত্ব এরং থটাভাবাচাবত্রপ্রকারে উহারই 
আবার টাভাবসাপেক্ষত্ব, এই উভত্ত প্রকার অবস্থাই স্যাব মতেও দ্বীকৃতই আছে । স্বতয়াং, 
“পটভেদটা যদি ঘটম্বজূপ হয়, তাহা হইলে উহা। ঘটেরই হ্যায় নিরপেক্ষ হউক”, 
এট থে আপত্তি সামাহের বিকরুক্ধে উত্থাপিত হইয়াছে, ইহ। আমাদের পক্ষে অনিষ্টপ্রস্চক না 
হওঘার আপত্রিট হৱ লাই। 

ইহার উত্তরে আমরা বলিব বে, হঙ্গিও প্রাভাকার-সংস্রদায় তেদের নিরপেক্ষত্বের আপত্তিকে 
তাহাছেহ সম্মত বলিপ্রা আপত্তিক্লপে স্বীকার করেন লাই ইহা সত্য, তথাপি ভাছাদের 
ব্যাখ্যা গৃহীত হইতে পাকে না। কারণ, নাদের মতাহলারে তাতানিগকে “পট নহে" 
ইত্যাদি ভেলের স্মনেক্াস্মকত! স্বীকার করিতে হয়। কোনও একটীমাত্র পদ্নার্থ, অলেকাত্মক 
হৱ, ইহা অহুভববিরুন্ধ এবং অদস্টাস্থলিক্ধ | অস্থযোগ্যাস্মক ভাবপদার্থ ই যদি অভাবের স্বত্ূপ 
হয়, তাহ। হইলে পটাতিরিক্র যাবৎ ভাবপদার্থকেই “পট নহে’ এই ভেঙ্গের স্বভপভূত বলিতে 
হর। কারণ, পট ছাড়া আর হত হত পদার্থ জপতে আছে, সকলেই উক্ত ভেদের অনুযোগী 
হইবে । মী পট নহে” ইত্যাদি প্রতীতির হ্যায় “মঠটী পট নহে” ইত্যাদি আকারের 
প্রতীতিও সক্ষলেই স্বীকার করেন । কাজেই, টের স্যার মঠাদি পদার্থগুলিও অস্গযোগি- 
পে উক্ত ডেণের দ্বরূপভূত হইবেই | এইন্প হুইলে, ঘট মঠাদি তাবৎ পদার্থই পট - নতে, 
এই ভেগের স্ব্ুপভৃত হুইয়া গেগ। কিন্ত কোনও পদার্থ ই বাস্তবিকপক্ষে অনেকম্বরুপ অথাৎ 
অনেকাত্মক হুইতে পারে নাঃ £ 

একটী পদার্থের অনেকাত্মকতার সমর্থনে প্রাতাকর-ল্পরায় হি বলেন বে, স্কাযাদি 
মতেও এফটী পদার্থের অনেকাত্মক স্বীকৃত হইয়াছে । কারণ, ভাহারা ভাবৎ বানা ক্রিকেট 
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ক্ষটাতাবের অভাবন্বরূপ বলি্বাছেন । একাধিক “হটব)ক্তি হছি ছটাভাবের অভাবরূপ একটা 
পদার্থের স্বজ্ূপভূত হইতে পারে, তাহা হইলে ঘট, মঠ. প্রভৃতি বিডির জাতী বিভিন্ন পদার্থই 
ৰা কেন "পট নহে” এই তেঙ্গের শ্বজ্রপত্বত হইতে শারিকে-সা ? 

উত্তরে অদ্বনবাদী বলিবেন বে, দ্যারাদি মতে ঘন্দি অযৌক্তিক কোনও কিছু স্বীকৃত 
খাকে, তাহা হইলে তাহা আ্বাময়া অন্বীকারই করিব। কেহ্‌ বলিয়াছেন বলিয়াই কি 
যুক্তিবিরুদ্ধ হইলে তাহা গৃহীত হইতে পাবে? নৈছান্িকগশ আরন্তবাগী, তাই ঝলিরা কি 
অন্থবাদী আরঙ্কাবা্গ স্বীকার করিয়াছেন ? যুক্রিবিরুদ্ধ হওয়া আর স্তবাদকে তীাছ্ধারা 
অস্বীকারই করিয়াছেন। সুতরাং. “পট নহে” এই একটীমাত্র পদার্থের অনেকাব্যন্ততার 
আপত্তি হঘ বলিষ্না প্রাভাকবসন্মত থে ভেদের অঙ্রযোগ্যাত্মকতাবাদ তাহা গৃহীত হইতে 
পারে না। 

আর কথা এই যে, ঘট ৭ পটভেগ উতাকা লেকে আধারাধেয়ভাবে অস্রকৃত হইনা পাকে । 
স্থৃতরাৎ, অন্ছভবসিক্ত যে বআধাবাণেধভাব, তাহান ন্দম্তুপপন্তি চত বলিয়া ও ব্টকে পটভেদের 
শ্বরূপত্ভৃত বলা যায় না। “'দ্বটটী পট হতে ভি”, এইভাবে সঞ্চলেট আমতা থটকে 
পটভেদের আধার এবং পটভেদটা উহাতে থাকে, উঠা অন্মভব করিয়া থাকি । ঘটে পট- 
ভিল্লত্বটী আছে বলিয়াই ত আমর! ঘটকে পট তটতে ভিন বলি। পটের থে ভেদ, তাহার 
নামান্তর হইল পটভিত্স্থ। সুতরাং, অন্থযোগী ও ভেদ ইহাদের অঙ্থভবসিন্ত যে আধারাধে- 
ভাব, তাহার অন্থপপত্তি চয় বলিয়া ও আমন স্মগ্ুথোগীকে ডেদের ম্বক্সপড়ত বলিতে পারি না। 

মভামতি শীচৰ্ধ প্রাভাকর-মতের খণ্ডনপ্রদঙ্গে স্বলিঘাচেন বে, ধাহার। “ঘট নহে’”” ইত্যাদি 
ভেদকে তাহার অন্থবোগী যে পই, তদাখ্যক বলেন, হাব] ভেগের শাধন করিতে গিয়া ফলত: 
কঅভেদেরট্‌ সাধন করিঘাঙেন । স্বতৱাঃ, স্বসিন্ধা-স ব্যাতত যে মত, তাচ! কোনও প্রেক্ষাবানের 
পক্ষেই গ্রহণবোগা চইতে পারে ন1। আভিপ্া্ড এই যে__প্রথমেট আমাদের এই কথাটা 
স্মরণে রাখিতে হইবে বে, প্রাভাকর-মতে ঘট ও পট ইহাঙ্যে পরস্পর অভেদ স্বীকৃত লাই। 
কারণ, প্রাভাকর-সম্প্রঙগা ক্িতবাণে বিশ্বাদী ৷ দ্বৈতবাদী হইহাও গ্রাভাকর-সম্প্রদায় ন্ুঘোগী 
থে ভাবাত্মক পদার্থ, তাহাকেই অভাবের স্বন্ূপভূত বলিয়াছেন অর্থাৎ উহার! পটাব্মক যে 
ভাববস্ত তাহাকেই “ঘট নহে” এই ভেঙ্গের শ্বর্ূপভূত্ত বলিয়াছেন । এইরূপ হইলে পটও 
প্থট নহে" এই থে ভেদ, ইহার! আর পথকৃ্‌ পদার্থ রহিল না, একই হইয়া গেল। বন্ধ 
আর. তাহার শ্বরূপ, উহার] শব্দত: পৃথক, অর্থত: এক । যেমন “যাব” ও “মানব! 
ইথারা শব্দত:ই পৃথক, অর্থত: এক । "ঘট নহে”, এই যে ভেটী ইহার নিজের দেছে 
প্রতিষোগিরূপে ঘটপদার্থটী প্রবিষ্ট রচিয়াচে । অভাবের শরীর ব| আকার কখনও 
প্রতিযোগীর ঘার। বিনির্চুক্ত অর্থাৎ বিদুক্ত হয় না)” এই যে ঘটাব্মক প্রতিযোগীর দ্বার 


"১ “তেগোছি বন কম্মাদপি ভবতি ।» খণসখওখাক্ষ, ১৮৭ পৃং। 
স্বস্টি ঘতিযোগিবিশিক্টক্তেৰ তে রাখ ।* বিভাসাগরী, ১৮৬ পৃঃ ৷ 





ভেদখগুন ৯৩ 


বিশেঘিত তেষটা, পটই বদি ইহার শ্বব্পত্ৃত হুর, তাহা হইলে এ ভেঙ্গ ও পট, ইছারা উভয়ে 
শব্দত: পৃথক্‌ হইলেও অর্থত: একই হইয়া গেল। ঘটবিশিষ্ট ভেদটী হদি পটেয় সহিত 
তাদাত্ম্যাল হইত! গিয়া থাকে, তাহা হইলে এ ভেদের শরীরে নিক্ষিপ্ত আছে যে ঘটপদার্থ টা, 
তাহাও ফলত: এ পটের লহিত তাদাক্টযাপকসই তইও1 শিল্ষাঞ্ে ৷’ একটা বিশিষ্ট বন্ত অন্য 
একটী বস্তুর সহিত তাদাত্ম্/াপ হই! গিয়াছে, কিন্ত তাহার বিশ্বেষলাংশ তাদাত্ম্যাপল্র হয নাই, 
ইহা দেখা যান না এবং অন্ুক্তববিরুদ্ধ । যদি বিশেষপাংশ তাদাত্ম্যাপজ হইতে পারে লাই 
এমন হল, তবে বিশিষ্টাংশও তাহার সহিত তাপাত্যাপর হুয় লাই বলিয্বাই স্বীকার করিতে 
হুইবে। স্বতরাং, ভেঙ্গের অগ্থঘেপিম্বরূপত্বাদে প্রতিযোগী ও অন্ুঘোগীর অনৈক্য অসম্ভব 
হওয়ায়, পট ও ঘটের অনৈকাবাদী প্রঃভাকর-সম্প্রদায কেমন করিয্া। যে পটাত্মক ভাববস্তুকে 
শট নহে” এই ভেদের হ্বকূপভৃত বলিলেন, তাহা আমর! বুঝিতে পারিঙ্গাম =11 

পূর্ব্বোক্ত খণ্ডনের বিক্রন্ধে প্রাভাকর-সম্প্রদা্ এই প্রকার বলিতে পারেন_-ঘট নহে 
এই ভেদের পুজ্ছলণ্র ঘে ঘট তাছা প্রতিবোপিতান্্রপলন্দ্ধে এ ভেদে বিশেধণ হইয়াছে 
-হ্থতয়াৎ এ ভেদ হইতে উহা, অর্থাৎ পুজ্ছলগ্র ঘট, পৃথক বন্য এবং “ঘট নহে”, এই প্রকার হে 
ভেঙগের প্রকাশ হয়, তাহাতে এ ঘটটী ভেদ হইতে পৃথক বলিঘাট প্রতীয়মান তত্ব। অতএব 
পট পট নহে”, এই ভেগের ম্বরুূপভূত হইলেও এ ভেদের পুচ্ছলগ্র যে ঘট, তাহা পটের সহিত 
তাদাত্ম।/প্ হইবে না। পটটী ঘটভেদের স্বতপতৃত হইলেও, এ ভেদ হতে পৃধক্‌ বলিয়া 
প্রতীয়মান যে ঘট, তাহা আর পট হউতে বভিগ্র তবে না। কাজেই, পটের ডেদক্ূপতাপক্ষে 
থে ভেঙ্গের প্রতিযোগী ঘটের লহিত এ পটের উরক্যের আপত্তি করা হুইক্সাছে, তাহা সমীচীন 
হয় নাই। 

উত্তরে আমরা বলিব যে, প্রাভাকর-সংশ্রদার ব্ধি বাস্তবিক পক্ষেট পট এ ঘট এট উভয়ের 
পরস্পর অনাত্যতা ব! অনৈক্য অর্থ একের শরীরে অপরের অঙ্ঠর্ভাব নাট বলিয়া! স্বীকার 
করিগা। থাকেন, তাহা হইলে তাহারা কখনই পটকে গ্রুতিযোগিতালদ্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট যে 
ভেদ, অর্থাৎ “ঘট নহে” এই যে ডেদ, ইহার খ্বন্ধপকূত বলিতে পারেন | কারণ, 
এট নহে” ইত্যাদি প্রতীতিতে ভেতরের সহিত তঙীন্গ প্রতিযোগী হটের অনৈক্যই 
প্রকাশিত হউক আর একাই প্রকাশিত হউক, তাহাতে কিছু আলে ধা লা। এ ডেদটা 
হখন ছটবিশি্, অর্থাৎ ভেদ্গের শরীরে বসন ছটটী প্রবিষ্ট হইদাই রহিয়াছে, তখন পটকে 
উদ্ধার স্বর্ূপভূত বলিলে ফলতঃ পটের শরীরে ও অবশ্যই ঘটের প্রবেশ স্বীকার করিতে হইবে । 
একটার শরীরে দাহ! প্রবিষ্ট থাকে, তহম্বন্বপদ্ভুত অপরটীর শরীরে তাহ! অপ্রবিষ্ট থাকিতে 
পারে না। " 

ইহার উত্তরে প্রাভাকর-সং্রদান্থ বলিতে পাবেন--আমরা বপন অভাধান্মক পদার্থস্তরের 





১. "বিশিষ্ঠতেদস্য বস্তস্বরূপাতেদে অৰ্তক বিলেত ঘটক পটধ্িপযদা সভতে, বিশেষপাকতি- 
রেকািশিষট ৷” বিভাসাগরী, ১৯৬ পৃ: ॥ 


১২ দৰ্শন 


অস্বীকার করিয়াছি এবং অস্যোগী থে পটাঙ্গি ভাব-পদার্খ, তাহাকেই ঘট নহে ইত্যাদি 
ভেদের স্বরূপভূৃত বা তব বলিয়াছি তখথল পটে আমরা পটত্ব ও দটভেদত এই ছুই 
প্রকার ধর্শ্েরই অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছি । এইজপ হইলে, ঘটের তেদের শরীরে প্রতিযোগি- 
রূপে খটের প্রবেশ থাকিলে, এ ন্ডেগগের স্বন্্পত্ভূত ঘে পট, ঘটডেদত্বরূপে তাহার শরীরেও 
আমার! অবশ্যই ঘটের প্রবেশ স্থীকার করি। স্থবতরাঃ, “ভেগের শরীরে ঘট প্রবিষ্ট খাকার 
এ ভেদের স্বত্পড়ৃত ঘে পট তাহার শঠীরেও থা প্রবিষ্ট থাকুক+*, ইহা আমাদের পক্ষে অনিষ্টেয 
প্রসগ্ুক না হওয়ায় আপত্তি হইবে না। 

উত্তরে আমরা বলিতে বাধ্য হইব বে. প্রাভাকর-সম্পর্গা্ছ৯ পটের দেহে ঘট-খঠাছি 
অনন্ত পদার্থের অচুপ্রযেশ কয়াইয়া এক অফ্ৃত সিদ্ধান্তের অবতারণা করিগাডেন। কাজেই, 
প্রেক্ষাবান্‌ বাক্তির ইহাতে আস্থা থাকিতে পারে না এবং উচ্তা মাছবের বুদ্ধিগমাও হুটতে 
পারে ন । পটটা যেদন “ঘট নহে”, এই ভেদের অচ্ুযোগী তেমন “মঠ নহে”, এই 
ভেদেরও অবস্থা অহ্ুযোগী হইয়াছে । অদ্হোগীই ঘদি ভেদের তব হয়, তাহ। হইলে 
উক্ত ছইটী ভেঙ্গেরই তথ বা স্বজ্পডভূত হইবে পট । উক্ত তুইটী ভেঙে ক্রমিক ঘট ও মঠ 
শ্রতিযোগিক্ষলে প্রবিষ্ট থাকায়, এ সকল ভেদের তত্ব ধে পট, তাহাতেও ঘট ও মঠ উভয় 
প্রবিষ্ট খাকিবেই । অপিচ, এ পট আরও অল ভেঙ্গের অহুযঘোগিরূপে স্বন্ধপভূত হওয়া, 
এ সকল অনন্ত ভেঙে প্রতিধোগিরূপে প্রবিষ্ট আছে যে অনন্ত পদার্থ, তাহারাও প্রতোকেই 
ও ঘটের শরীরে প্রবিষ্ট থাকিতে বাধা হইবে। স্থতরাং, পটাতিরিত্ঞ, সবই পটের দেহে প্রবিষ্ট 
হইয়া গেল। অনস্তোদর এই পটটীকে বুকিবার মত শক্তি ছাছবের থাকিতে পারে ফি? 

অন্য প্রকারে ভেঙগের অহ্রঘোগিকপতাশক্ষের খণ্ডন করিতে গল প্রীহর্ষ বলিঘাছেন বে, 
প্রাভাকর-সম্প্রঙায় ধে অন্যোগী ভাবপদার্থকে অভাবের শ্বতপভৃত বলিল্জাঙেন, হা ভাতাদের 
দ্বদূর্শিতারই লিশন | কাবল, এই প্রকার হইলে. ‘সর্প নহে”, এই ভেদটী রজ্জাত্মক হই! 
ঘাইবে। রজ্ছু যে সর্পভেদের অন্রঘোগ। হত, ইছা সর্কবাদ্িলন্দমত। স্বতরাং প্রাতাকর- 
মতাহুলারে দর্পভে:দর অহ্ুযোগী হে রজ্জব, মালা প্রভৃতি ভাবপঘার্থগুলি, তাহারাই এ ডেদের 
স্বরপডভূত বা তত্ব ছইবে। এই প্রচার হইলে, ধে কোনও ভাবেই হউক না কেন রজ্জব যে 
ক্যান অর্থাৎ নিশ্চয়, তাহা ফলত; সর্পভেদেরই নিশ্চয় হইবে। কারণ, ইহার! অভ্ধোগীকেই 
ভেদের তবরপে শ্বীঙ্ঞার করিয়াছেন । “আমার সন্মুখে একী জিনিয পড়িয়া আছে”, 
এইভাবে হদি কেহ রজ্ছুকে জানে, তাহ! হলে এ যে ইদব-প্রকারে অর্থাৎ সপ্ুধস্থস্ব- 
প্রকারে রজ্ছুর লিশ্চঘাঝ্মক জ্ঞানটী, তাহাও সর্প(ভ্েরই নিশ্চয় হইগ্রা গেল। এইন্তপ হইলে 
রজ্জুতে আর লোকের সর্পত্রমের সম্ভাবলা থাকে না।* কারণ, ভ্রমে আরোপাভেদের 





১ “সহি স্বরূপ: বা ক্মাৎ। ইভরেতরাভাবো বা ধৰ্ম্মাৰবরং বা। নাজ ভিত্রে অতিগনব্রযানুলপন্ি হলঙ্গাৎ । 
ভ্রান্ত্যাপি ধর্শিশ্বজপাবপাহনাৎ । অন্তশা কন্তাতেকং সা আ্রান্তিরুসিখেৎ ॥" খশণ্ডনখশুধানত, ১১০১ পৃ: ॥ 

“তেষাপ্রহসূলতাদান্বানাভি: ৷ বরূপ্ৈৈব তেবছে হশিস্বজপত্রতীতো ভেযোহপি প্রতীত ইতি দূরপ্নবনস্পত্যাৌ 
অতেদত্রমো ন হচাদিত্যর্চ, ৷” বিস্ঞাসাগরী, ১১৪১ পৃঃ ৪ 
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অগ্রহণ অপেক্ষিত আছে এবং বঅধিষ্ঠটানের সামান্ততঃ ভ্তানও ভ্রমের উৎ্পতিতে অপেক্ষিত 
আছে। “ইহ। সর্প”, এই প্রকার যদি কাহারও রচ্ছুতে সর্পভ্রম হত, তাহা হইলে, তাহাকে 
প্রথমতঃ সাঘাস্ত ভাবে, অর্থাৎ “কমার স'দুখে দীর্থাকার একটী বস্তু আছে” এই প্রকারে, 
রচ্ছুটীকে জানিতে হইবে, এবং এই সমন্মূখন্ব বস্তটী সর্প নহে, এই সর্পভেক্গের গ্রহণ =) থাকা 
চাই । ঘাহা সামান্ভত:9 জান! নাই এবং যাহ। আরোপ] বস্ত হইতে ভিন্ন বলিয়া পুর্বে জাত 
থাকে, এমন বস্তুতে লোকের ভ্রম হর =] | যাহাকে ঘে আদৌ জালে ন! অথবা ধাহাকে ঘে 
পূর্বেই সর্প হইতে ভিন্ন বলিহা জানে, তাহাকে সে কখন? সর্প বলি মলে রে ন)! হ্থৃত বাং 
রচ্ছুতে সপত্রমের কারণন্ধপে অপেক্ষিত হে “আমার সন্মুখে একটা দীর্থকার বস্তু 
পড়িয়া আছে”, এট ভাবের বরচ্ছুব্যিথক জ্ঞালটী, তাঠ] প্রাভাক্র-মতাগ্রলাবে সপভেদের 
জ্ঞানই হই গেল। কারণ. উহার! বজ্ছুখেই সর্পভেদের স্বরূপভূত বা তত্ব বলি স্বীকার 
করিয়াছেন । কাজেই রচ্ছুর "্বরূপটী ( থে কোনও ভাবেই হুউক না কেন) প্রকাশিত হইছাছে 
বলিঙ্াই, উহ! সর্পভেদের জ্ঞান হইঘা গেল। ধাহাতে সর্পভে্গ গৃহীত হইয়াছে, তাছাতে 
আর সপভ্রম হইতে পারে না। কারণ, ভেঙগের অগ্রহণরূপ ধে অন্যতম হেত, তাহ! খাকিল 
না এই প্রণালীতে সর্বতই ভ্রমের বা শ্রাম্বযবহারের অহুপপন্তি ছইঘা ঘাইবে, যদি 
অসুযোগীকে অভাবের স্বক্ষপতূত বা তত্ব বলিচ্চ] স্বীক্কার ঝর! ছম। কাজেই, অস্থাহোগীকে 
ভেলের তথ বলি স্বীকার করাঃ প্রাভাকর-সম্প্রধাযের নিজেদের অদূরদ্রশিতায়উ পরি 
দিয়াছেন । 

প্রা্শত খওডনের বিকুদ্ছে অবস্তই প্রাভাকর-সম্প্রদায় বলিতে পারেন বধে, উহর্য আমাদের 
মতকে হখাঘথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পাবেন নাট, অথবা ব্ামাদের গৃঢ়াভি প্রাচকে গুপ্ত 
রাখিক্াডেন । অশ্যথ!। এভাবে তিনি আমাদের মতের সমালোচন! করিতেন না? অন্ুযোগীকে 
থে আমরা ডেদের ম্বরূপভূত বলিঘাছ্ি, তাহা সত/ই । কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের মতে 
ভ্রান্তব্যবহারের অঙ্ুপত্তি লাই | কারণ, সম্দ্খবহিত( প্রভৃতি সামান্তধন্র প্রকারে রঙ্ছুর থে 
জ্ঞান, তাহ! বাশ্ুবিকপক্ষে সর্পচেদের জ্ঞান হইলেও, উহ? রজ্জুতে সর্পারোপা বা সর্পব্যবহাবের 
বাধক হুইবে লা। *ইহ। দৰ্প নহে”, এট আকারের থে সর্পভেদত্বগ্রকারে সপ্পভেদ্ের আন, 
তাহাই সর্প-দ্দারোপের ব্দথহ। "ইহ। সর্প” ইত্যাদি আকারের হে সর্পের ভান্তবাবহার, তাহার 
বিরোধী হইবে। “আসার সন্মুখে একটা দীর্ঘকার বস্তু রহিয়াছে” ইতাাদি 
আকারের থে রঙ্ছুবিষতক জান, তাহা আথযোগীর জ্ঞান্কপে সর্পডেগের আন হইলেও সপ 
আরোপের ব! সর্পের ভ্রান্তবাবহারের বাধক হইবে লা। হৃতরাং খণ্ডনকার ঘে ভেঙগের 
অন্থঘোগিশ্বরুপত্ববাঙ্ের সমালোচনায়, এ মতে ভ্রম বা শ্রান্তবাবহারের অঙুপত্রির কথা 
বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন হয় নাই ৷ 


(ক্রমশঃ ) 


kd 
স্পিনোজার দর্শন 
( শুর্ধারতি ) 
ল্লাজন্নীতে 
ঞ্রীতারকচন্দর রায় 


ট্রেক্টাস্‌ পলিটিকাস্‌ (7610৯ [০1101০8৯) স্পিনোজ্জার পরিণত বয়সের 
লেখা । স্বললীয়তন গ্রণ্থখানি গভীর চিহন্বাপূর্ণ। নিভা”ঃ দুঃখের বিষয়, খন 
স্পিনোজার মানসিক শক্তি পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল তখনই তাহার 
জীবনের পরিসমাপ্ডি হুইয়াছিল। এই মুলাবান্‌ গ্রন্ত শেষ করিবার সময় তিনি 
প্রাপ্ত হন নাই । 

স্পিনোঙ্গার সমসময়ে ইংলণ্ডে হব্স্‌ অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের মহিমা কীর্তন 
করিয়া ইংরাজ জাতির রাক্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিন্দা করিয়াছিলেন। কিছ! 
স্পিনোজা তাহার এন্তে হলাগ্ডের তংকালীন উদারনৈতিক গণতন্্বাদের 
ব্যাখ্যা করিয়াচিলেন। তাচারই চিন্তা পরবর্তী কালে রুসোর ভিতর দিয়! ফরাসী 
বিশ্বের স্বষ্টি করিয়াছিল । 

সমস্ত রাব্রনৈতিক দর্শনই প্রাক্রুতিক বাবস্থা ও কর্্কনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে 
ভেদের ধারণার উপর প্রতিতঠঠিত। স্ববগ্ সমাজস্পির পূর্বেবের অবস্থা ও তাহার 
পরের অবস্থার সম্যক্‌ জ্ঞান রাজনৈতিক দর্শনের আলোচনার জন্য অত্যাবশ্যক । 
যখন সমাজ ছিল না, মানুয পৃণক্‌ পুথক্‌ বাস করিত, তখন আইন ছিল না, 
শ্যায়ান্যায়ের ধারণ। ছিল না. স্বুবিচার-অবিচারের বোধ ছিল না, বল ও শ্যায়ের 
মধ্যে পার্থকা ছিল না। “তার যার মুলুক তার”, এই ছিল প্রচলিত নীতি । 
প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ নিক্রের স্রবিধাই অন্বেষণ করে; নিক্তের সুবিধার 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিজের খেয়ালমত কান্ধ করে। মানুষ তখন নিক্ষের নিকট 
ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট তাহার দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে করে লা। এই 
প্রাকৃতিক অবস্থায় ‘পাপ' বলিয়া কোন কিছুর অস্তিস্ব কল্পনা করা যায় ন)। 

সমাব্জ গঠিত হইবার পরে, যখন সকলের সম্মতি-অন্ুসারে, কি কর্তব্য, 
কি অকর্তবা, তাহার নির্দেশ করিয়। দেওয়া হয়, এবং এই নির্দ্দেশামুলারে 
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প্রতোকে আপনাকে সমাজের নিকট দায়ী বলিয়। গণা করিতে শিখে, তখনই 
পাপের ধারণার উদ্ভব সম্ভবপর । প্রকৃতির »যে নিয়মের শাসনাশীনে মানুষ 
জন্মগ্রহণ করে, তাহাতে যাহ! কেহ করিতে ইচ্ছা করে ন! অরবা করিতে সক্ষম 
নহে, তাহ! ভিন্ন অন্য কিছু করিতেই বাধা নাঃ । এই নিয়মের সহিত দুণা, ঘেষ, 
ক্রোধ, কলহ, বিএাসঘাতকতা কিছুরই বিরো+ নাই । এই প্রাকৃতিক অবস্থার 
পরিচন্্র প্রাপ্ত হওয়া যায় বর্ধমানে রাট্দিগের পরস্পরের সহিত বাবহারে। 
রাষ্রদিগের পরস্পবের প্রতি আচরণে পরার্থপরত। বলিয় কিছু নাই । সর্দবন্গ:কুত 
সমাজবাবস্থা ও সেই বাবহারসংবক্ষণের জক স্বন্নাক্রুত সমাল্পরক্ষক যেপানে 
আছে, সেইপানেই আইন ও কর্শ্মনীতির 'র!৭। বর্তমানে রাছেরে অদিকার 
সমাজগঠনের পুৰ্দবর্তা ব্যক্তির অধিকারের তুলা, অপা=ং বলই সেখানে 
‘অধিকার’ । এই জন্য জগতের প্রধান কয়েকটি জাতি ‘প্রধান শক্তি"? 
বলিয়। অভিহিত হয়। বিভিন্ন শ্রেন;র প্রাণীর মধ্যেও এ একই নিয়ম, অর্থাৎ 
সেখানে পরস্পরের প্রতি গ্যায়াগ্যায়ের বিচারের কোনও সপনস্বাকৃত নিয়ম লাই, 
নিয়মের রক্ষাকর্থাও নাই । এক জাগায় প্রাণীর অগ্ঠক্ঞাতীয়। প্রাণীর প্রতি 
আচরণ স্বেচ্ছানিয়ন্জিত ॥ 

নিঃলঙ্ জীবন সকলেই ভয় করে। সঙ্গীহান কেহই আত্মরক্ষায় সক্ষম 
হয়না জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রব্যসংগ্রহের জগ্ঠও অন্যের সাহায্যের 
প্রস্থোজন। এই জন্যই স্মভাবতঃই মানুষ সমাজ্গগঠনের প্রয়োজন উপলব্ধি 
করে, এবং বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এক ভুলের বল যথেষ্ট ১য় ন! বলিয়া 
পরস্পরের সাহায্যের ব্যবস্থা করে। সামীক্রিক জীবনের জগ সহিফ্ণুত।, সংযম 
প্রভৃতি যে সকল শুণের প্রয়োজ্গন হয়, প্রকৃতির নিকট হইতে মানুষ তাহা 
শ্বাণ্ড হয় লাই। বিপদ হইতে এই সকল গুণের উন্তব হয়, এবং সামাজিক 
জীবনের মধ্যে পরিপূপ্টি লাভ করিয়া উহার! বলীয়ান হয়। নাগরিকের গুণ 
সহজাত নয়; তাহা অঙ্ঞভন করিতে হয়। 

অন্তরে প্রতোক মানুষই স্থাতন্র্যপ্রিয় এবং নিয়ম ও প্রথার বিরোধী । 
সামাজিক প্রবৃত্তি ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির * পরবন্টী এবং তাহা অপেক্ষা দুর্বল । 
সামাজিক প্রবৃত্তিকে সবল করিবার কয উপায় অবলম্বন করিতে হয়। মানুষ 








১৬ দৰ্শন 
স্বভাবতঃই ভাল নহে; পরিবারের মধ্যে সজলের সহিত একত্র বাসের ফলে 
সমবেদনার স্থষ্টি হয়; সমবেদনার ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হইয়া একজাতীয়তাবেধ উৎপল্ল 
হয়। তাহার পরে দয়ার আবির্ভাব হয়। যাহ) আমাদের সদৃশ তাহা আমর! 
ভালবাসি । ঘাহাকে আমরা ভালবাসি, কেবল তাহার প্রতিই যে আমাদের 
অন্ুকস্পা হঘু. তাহা নহে ; যাহারা আমাদেব সদৃশ, তাহাদের প্রতিও অন্মকষ্পা 
হয়। এইরূপে চিন্তাবেগের মত কিছুর উত্পন্তি হয়; অবশেষে ধর্শাধর্শু- 
বিবেকের অঙ্ষুরোদগম হয় ॥। এই ধশ্চাপম্ক-বিবেক অভিত গুণ, জন্মগত নহে । 
ভিন্ন ভিন দেশে ভিন্ন ভিন্র অবশ্থায় ইছার রূপ বিভিন্ন । বয়োৱূক্ষির সঙ্গে ব্যক্তির 
মনে তাহার স্বজাতির নৈতিক এতিহ্োর যে প্রতিক্রিয়া সঞ্চিত হয়, তাহাই 
ধশ্ঘাধণ্ম-বিবেক । এই বিবেকের উদভাবন করিয়া সমাজ তাহার শত্রু স্বাতন্ত্রা- 
প্রিয় ব্যক্তির মনের মধো এক মিত্র লাভ করে। 

এইকূপে সংগঠিত সমাজে ব্যক্তির ক্ষমতা! সমগ্রের বিধিগত ও নীতিগত 
ক্ষমতার অধীনত! স্বীকার করে। তখনও অধিকার নির্ভর করে বলের উপর ; 
কিন্তু সমাজের বলের ত্বারা ব্যক্তির বল নিয়ন্ত্রিত হয়, ব্যক্তির বলপ্রয়োগের 
ক্ষেত্র সংঙ্গীর্ণতর হয়। তপন এই মতবাদের উদ্ভব হয় যে, অন্যের স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ ন! করিয়া সকলেই প্রয়োজন মত বলপ্রয়োগ করিতে পারে। ব্যক্তির 
স্াভাবিক ক্ষমতার কিয়দংশ সমাজকে অর্পিত হয় এবং তাহার বিনিময়ে 
তাহার ক্ষমতার অবশিষ্ট অংশের ব্যবহারের ক্ষেত্র বিস্তুততর হয়। সে ক্ষেত্রে 
কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারে ন!। ক্রোধবশতঃ বলপ্রয়োগের অধিকার 
বর্জন করিয়। আমরা প্রাপ্ত হই অন্যের এবংৰিধ বলপ্রয়োগ হইতে অব্যাহতি ৷ 
মানুষ প্রবল চিস্তাবেগের অধীন বলিয়াই নিয়মের আবশ্যক । সকলেই যদি 
যুক্তিকর্তক চালিত হইত, তাহ! হইলে নিয়মের প্রয়োজন হইত না) দোষ- 
লেশহীন যুক্তি ও প্রবল চিতাবেগের মধো যে সন্দক্ধ, দোঘহীন আইন ও 
ব্যক্চির মধ্যেও সেই সম্বন্ধ । সমঠোর ধ্বংসের নিরোধ ও তাহার শক্তিবৃদ্ধির 
অন্য পরস্পর-বিরোধী শক্তির সমদ্রয় যেমন চিন্ক্ষেরে যুক্তির কাজ, তেমনি 
সমাজক্ষেত্রে তাহা আইনের কাজ । তব্ববিগ্ঠায় বস্তুসকলের মধ্যে ব্যবস্থার * 
উপলক্কি, এবং কর্শ্মনীতিতে বাসনারাজির মধ্যে এবং রাজনীতিতে, মানবগণের 
মধো ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই প্রস্তার কাজ । নাগরিকদিগের ক্ষমতার বতটুকু 
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পরস্পরের ধ্বংসাত্মক. ততটুকুই পূর্ণতাপ্রাপ্ত রাষ্ের দ্বার! নিষিদ্ধ হয় । পূর্ণতর 
ন্গাধীনতাদানের উদ্দেশ্যভিপ্র এরূপ রা প্রকৃতিপুগ্ডকে কোনও ন্দাধীনতা হইতেই 
বঞ্চিত করে না। “লোকের উপর প্রভ্ুহ্ব করা ব্রাঞ্টের উদ্দেশ্য নহে। ভযুদ্ধারা 
কাধ্য হইতে নিবৃত্ত করাও ইহার উদ্দেশ্য নহে। নাগরিকগণ যাহাতে সম্পূর্ণ 
নিরাপত্তার মধ্যে নিজের ও প্রতিবেশীর অনিষ্ট ন! করিয়া বাস ও কাব্য করিতে 
পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ভয় হইতে মুক্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য । 
প্রজ্ঞাবান্‌ জীবকে পশুতে অথবা ঘন্তে পরিণত করা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নহে । 
তাহাদের দেহ ও মনকে নিরাপদে কৰ্ম্ম করিবার সুযোগ দে ওয়াই ইহার উদ্দেশ ॥ 
দ্বণা, ক্রোধ ও শঠতায় শক্তির অপবায় না করিয়! এবং পরস্পরের প্রতি অন্যায় 
ব্যবহার ন। করিয়! যাহাতে তাহারা স্বাধীন যুক্তির বাবহার ও তদনুযায়া জবন- 
যাপন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই ইহার লক্ষ্য । এইরূপে দেখিলে 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সত্য সত্যই ন্দাধীনতা ।” 

প্রক্কতিপুঞ্জের উন্নতির সহায়তা করাই র্রাষ্ট্রের কার্য্য। সামর্থ্যের অবাধ 
ব্যবহারের উপর উন্নতি নির্ভর করে। লোকের মধ্যে যে সামর্থ্য আচে, তাহার 
বাবহার যদি বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা! হইলে উ্তি হইতে পারে না। রাগ্রের 
আইন যদি উন্নতি ও স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়, রা ( অর্থাৎ রাষ্ট্রের কণধারগণ ) 
যদি আপনাদিগের প্রভুত্বরক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে এবং জনগণকে বাবহার করে, 
তাহ! হইলে নাগরিকের কত্তবা কি? স্পিনোজ্র। বলেন, “ তখনও অন্যায় আইন 
মার্বিরা চল৷ উচিত, যদি যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ ও আলোচনা এবং শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে রাষ্ট্রের পরিবর্তনসাধলের জগ্ বাক্যের স্বাধীনত৷ নি(ষদ্ধ না হয়। এবংবিধ 
স্বধীনতা হইতে সময়ে সময়ে অসুবিধার উদ্ভব হয়, স্বীকার করি; কিছু কোন্‌ 
সমপ্তার কখন এমন ভাবে সমাধান কর! সম্ভবপর হইয়াছে যে, তাহা হইতে 
অনাচারের উদ্ভব অসম্ভব হইয়াছে ?” বাক্যের স্বাধীনতা খবব করে যে আইন, 
তাহা। ঘ/রা। সমস্ত আইনের মুলেচ্ছেদ হয়, কেনন। যে আইনে? সনালোচন। 
করিবার ক্ষমতা নাই, বেশী দিন সে আইন লোকে মানিয়। চলে না। “যতই 
গভর্ণমেণ্টের ঘ্বার। বাক্যের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়, ততই লোকে দৃঢ়তার সহিত 
তাহাতে বাধ। দেয়। এই বিরুদ্ধতা যে স্বার্থপর, লোভী লোকদিগের নিকট 
হইতে আসে, তাহ! নহে, আসে সেই সমস্ত লোক হুইতে, বাহার। উৎকৃষ্ট 
শিক্ষা, নিৰ্দ্দোষ নাতি ও ধণ্রের বলে সাধারণ লোক হইতে অধিকতর স্বাধানতা 
লাভ করিয়াছে” প্যানুষের প্রকৃতিই এইরূপ যে, বাহ! তাহারা সত্য বলিয়া 
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বিশ্বাস করে, আইনের দৃর্তিতে তাহা অপরাধ বলিয়া! গণা হইবে, ইহ তাহারা” 
সন্ত করিতে পারে ন৷।---এরূপ অবস্থায় আইনের প্রতি দ্বশ! ও গভর্ণমেণ্ট-বিরোধী 
কর্শ্মকে তাহারা অগ্ঠায় বলিয়া তে! মনেই করে ন! বরং সন্মানজনক বলিয়াই মনে 
করে” প্বাক্যের স্গাধীনহায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, যদি কেবল কার্ধের বিরুদ্ধেই 
দণ্ডনীতি প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে রাষ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোন সমর্থনযোগ্য 
কারণ থাকে না।” 
রাষ্ট্রের আবশ্যকতা শ্দীকার করিলেও রাষ্ট্রের উপর স্পিনোক্ষার বিশ্বাস 
চিল না। তিনি জ্গানিতেন, হাতে ক্ষমতা আসিলে দৌষলেশশৃগ্চ লোকও দুষিত 
হইয়া পড়ে । সেইজন্য লোকের দেহ ও কার্ধোর উপর রাট্রের যে কর্ড আছে, 
তাহাদের চিন্তা ও আত্মার উপর তাহার প্রসার তিনি অন্মমোদন করিতেন ন।। 
রাষ্রের ক্ষমতার এতাদুশ বিস্তারে উন্নিত প্রতিহত হয়। এই জন্যই তিনি রাষ্ট্রের 
‘দ্ব'র! শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ, বিশেষতঃ বিশ্ববিষ্ালয়ের শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ, অন্মমোদন 
কবিতেন না। “রাষ্ট্রের বায়ে যে সকল শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদের 
উদ্দেশ্য যতটা শিক্ষার্থীদিগকে সংযত করা, ততটা! তাহাদিগের প্রকৃতিদ ক্ষমতার 
উন্নতিসাধন নয়। দ্বাধীন রাষ্ট্রে যাহারা নিজের বায়ে প্রকাষ্য ভাবে শিক্ষা দান 
করিবার অনুমতি প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে অনুমতি দিলে বিজ্ঞান ও কলাচর্চার 
উপকারই হইবে ।” ইহা লিখিবার সময় সপ্তবভঃ প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্টদিগের 
কথা ল্লিনোজ্ঞার মনে হইয়াছিল । 
স্পিলোজ্জার মতে, বাক্যের স্বাধীনতা ও শিক্ষার স্গাধীনত! থাকিলে শাসন- 
প্রণালীর প্রকারভেদে যায় আসে না। যে সমস্ত শাসনপ্রণালী প্রাচীনকাল 
হইতে চলিয়। আসিতেঙে, তাহাদের সকলই এমন ভাবে গঠিত করা যায়, যাহাতে 
রা্টের প্রতোক লোক নিজের স্বার্থ অপেক্ষ সাধারণের অধিকারকে অধিকতর 
গুরুত্ব দান করে। এই ভাবে শাসনতন্ত্র গঠন করাই বাবস্যাপকদিগের কার ৷ 
রাজতন্ত্র কার্যাক্ষম বটে. কিন্তু সাধারণতঃ উৎপীড়ক ও সৈগ্তবলের উপর নির্ভরশীল । 
যদি রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা এক জনের উপর ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের শাস্তি 
ও এঁক্য ব্বদ্ধি পায়, ইহা! দেখা যায়। রাক্ষতন্ত্রশাসিত তুর্কসাআঞ্গের মত 
দীর্ঘকালস্কাম়ী কোন বাষ্রই হুল লাই। অগ্চদিকে গণতন্ত্রশীসিত রাষ্ট্রের মত 
শ্ল্লকালস্থান্ী রাও দেখা বায় নাই) ইহার বিরুদ্ধে যত বিদ্রোহ হইয়াছে, 
অগ্গ কোনও শাসনতস্ত্রের বিরুদ্ধে তত হয় নাই । তবুও দাসত্ব ও বর্বরতার মত 
দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই । 


স্পিনোজার দর্শন ১৯ 


গোপনীয় কুটরাজ্জনীতি » সন্দহ্ধে স্পিনোজা| বলিয়াছেন : লিরগগুশ-ক্ষমতা- 
লোভীদ্গের সকলেই বলেন, রাষ্ট্রের স্দার্ণরক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় কার্ধ্য গোপনে সম্পন্ন 
হওয়া আবশ্যক । জলকল্যাণের ছদ্মবেশে এই প্রকার যুক্তি: যতই বেশী সঞ্চিত 
হয় ততই তাহার ফলে সধিকতর দাসয়ের উদভব হয়। গ্াায়সম্গত অভিসন্ধি 
শত্রুর কর্ণগত হয়, সেও ভাল. তনু যথেচ্ছাচারী শাসকবর্গের অশ্ভকর গুপ্ত 
ব্যাপার জনগণের নিকট হইতে গুপ্ত থাকা উচিত নছে। রা্ট্রের কর্মধারগণ 
যদি রাষ্টসংক্রান্ত ব্যাপার গোপনে নিনাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে আনগণ 
তাহাদের সম্পূর্ণ পদানত হুইয়া পড়ে । যুচ্ছেব সময় তাহারা যেমন শত্রুর বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করে, শান্তির সময় তেমনি তাহারা প্রজ্ঞ।দের বিরুদ্ধে বডযন্ত্র করে। 

স্পিনোজ্জার মতে, গণতন্ত্রই সর্বাপেক্ষা! যুক্তিসঙ্গত শাসনপ্রণালী । গণতন্ত্রে 
প্রতোক্ষের কার্ধ; গভর্ণমেণ্টের দ্বার! নিয়গ্রিত, কিন্ত সকলেরই যুক্তি ও বিচার 
শ্বাধীন। সকলেই একভাবে চিন্তা করে না; এইজন্য অধিকাংশের মতই. 
আইনের মর্যাদা লাভ করে। গণতন্তের অধীনস্থ প্রত্যেক নাগরিঝেরই 
সৈশুদলভুস্ত হুইয়া রাষ্ীরক্ষায়! সাহাযা করা উচিত। শান্তির সময় প্রতোক 
নাগরিকের অস্ত্র তাহার নিজের কাডেই রাখ! উচিত । ব্রার্ে একটি মাত্র কর 
থাক উচিত। দেশের সমস্ত জমি ও গৃহ রাষ্ট্রের সম্পত্তি হইবে, এবং বা২স/রক 
কর নির্ধারিত করিয়া জমি নাগরিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে হইবে । ইহা 
ভিন্ন শাস্তির সময় অন্য কর দিতে হইবে ন1॥ প্রজ্াতন্তের দোষ এই যে, ইহাতে 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে অন্মুৎকুষ্ট লোকদিগের হস্তগত হয়। শাসন- 
কার্ধো শিক্ষাপ্রাপ্ত, দক্ষ লোকের মধ রান্্রীয় পদ সীমাবদ্ধ করা ভিন্ন এই ক্রটি 
এড়াইবার অন্য উপায় নাই । সংখ্যা হইতে বিজ্ভার উৎপত্তি হয় না। সংখা- 
বলের সাহায্যে হীনতম চাঁটুকারও উচ্চ পদ লাভ করিতে পারে । অন্বিরচিত্ত 
জনতা! চিত্তাবেগদ্থারাই চালিত হয়, যুক্তির ধার তাহার! ধারে না। তাহাদের 
আচরণ দেখিয়া অভিজ্ঞত1-সম্পন্র উপযুক্ত, লোক হতাশ হুইয়া পড়ে । এই জন্য 
গণতাম্িক শাসন জনতার অনুগৃহীত ঝাচালদিগের স্বল্লকালম্থায়ী মিচিলপরম্পরায় 
পর্যাবসিত হয়, এবং উপযুক্ত লোক নিকৃষ্টতর লোকের বিচারপ্রার্থী হইয়া 
তাহাদের বিরুদ্ধে নির্ববাচনে দাড়াইতে দ্বণা বোধ করেন। শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই 
হউক, দক্ষতর লোকেরা এই শাসনের বিরুক্ষে দন্ডায়মান হন, এবং গণতন্ত্রের 
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স্থানে অভিজ্ঞাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিজ্াততন্ত্র অবশেষে রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত 
হয়। লোকে বিশৃঙ্খলা অপেক্ষা যথেচ্ছাচার অধিক সহনীয় মনে করে 

ক্ষমতার সামা একটা আস্বির অবশ্য! । মানুষে মানুবে ন্দভাবতঃই প্রভেদ 
বর্ধমান । অসমান লোকদিগের মধো 'যে সাম্য - প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, সে 
অসম্ভবকে সম্ভবপর করিতে চায় । গণতন্ত্রের প্রধান সমস্যা শিক্ষিত ও উপযুক্ত 
শাসনকর্কার নির্ববাচনদার! দেশের সর্ব্বোংকুষ্ট শল্দির শাসনকাণ্যে নিয়োগ । 
সকলকে এই নির্বাচনে অধিকার দিয়াও কিরূপে এইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তির 
নির্ববাচন সম্ভবপর হইতে পারে, তাহাই সমহ্তা। প্লেটো তাহার রিপাবলিক 
(Repuhlic)-এশ্যে এক সমাধান দিয়াঞ্চেন। এপর্ণান্তড কোন দেশেই এই 
সমন্তার সমাধান হয় নাই। সকল দেশেই রাঞ্জনীতি শাস্তির সময় শাসন- 
ক্ষমতা-লিপ্হ ব্যক্তিদিগের মধ্ প্রতিত্বস্রিতায় পরিণত হইয়াছে । » 

(ক্রমশঃ ) 





> Wit) Dana. 


20 
খং দর্শনের দ্বন্দ্ব 
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অনেকের পারণা যে দার্শনিক হাওয়ার রাঁক্তো বিচরণ করেন। দার্শনিক 
তন্ব “আকাশন্ছে! নিরালগো বায়ুড়তে। নিরাশ্রযূঃ | মাটি ও মান্বষের সংগে 
তার যোগ নেই । কাজেই দর্শনের যে মতবিরোধ সে নেহাত বুদ্ধির কসরত, 
পণ্ডিতদের অবসরযাঁপনের একটা উপায় মার । বাস্তব জীবনের সংগে এর 
কোন সম্পর্ক নেই। ধারণাট। অঠ)ন্ত ভ্রান্ত। জীবনের অনন্ত প্রশ্ন গেকেই 
দর্শনের অন্ম। দর্শনের অর্থ জীবলজিচ্ভাসা। প্রকৃতি ও সমাজের মাঝে পদে 
পদে আছে সংলাত। সংঘাতের ভেতর থেকে পথ করে নিতে হলে মাণ্ুষকে 
আনতে হয়, সত্তার গভীর অন্ঃস্থলে দৃষ্টিপাত করতে হয়। বিবর্তমান সম্ভার 
অনুসরণ করতে করতে বার বার স্যানকেও করতে হয় আত্মসংস্বার । এমনি 
করে উপল হয় দর্শনের ঘন্র, দৃষ্টির পার্থ) । 


জ্ঞালশলাদ্দ ও তন্তু ল্ৰাদ 

দর্শনের সবচেয়ে পুরাতন স্ব হোল ভাবরাদ ও বস্তবাদের দ্বস্ব। সত্তার 
মূলে কি ভাবশক্তির অধিষ্ঠান না জড় বস্তুর ক্রিয়া ? ভাববাদীর মতে চৈতন্যই 
আদি ও মূল, ঠৈতশ্যে অধিষ্ঠিত যাবতীয় বিএচরাচর । বস্তুবাদার মতে জড় বস্তই 
প্রথম ; পাভাবিক শক্তির বলে সে চলম।ন। তা থেকে উদ্ভূত হয় ভাব.) মন, 
এবং তার ওপ£ই নির্ভরশীল । স্বতরাং ভাববাদীর দৃ্ঠিতে বস্তুর বিবর্তন নির্ভর 
করছে মনের ওপর । মন সামাজিন; ও প্রাক্ততিক পরিবেশকে নিয়ন্তপণ করবার 
ক্ষমতা রাখে । ভাববাদী মানস শক্তির অপরিসাম সম্জাবনায় বিশাসী। গাঙ্গিবাদ 
এরূপ সমাজদর্শনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । আবার বস্তবাদীর দুষ্টিতে প্রগতির দারা 
সম্পূর্ণরূপে বাস্তব সম্পদের দ্বারা পরিবাহিত। মানুষের চিন্তাধারা নিরূপিত হয় 
আর্থিক প্রয়োজনের দ্বারা; যুগের যে বিশিষ্ট বিশ্ু-উত্পাদন-প্রণালী তার দ্বার! 
প্রভাবিত হয় যুগের দশন: স্বতরাং ক্রডবাদী বাস্তব বুদ্ধি ও কার্যকারিতার 
দাবী করেন, কারণ তার আদশ ও নীতি বাস্তব প্রভাবগুলির ওপর প্রতিষ্ঠিত । 
মাল্সবাদ বস্তুবাদী সমাজদশনের দৃষ্টান্ত । 


২২ দশন 
নিদেশলাল ও সুক্জিতলাদ * 

ভাববাদ ও বস্তবাদের তন্দের সংগে সম্পর্কিত দর্শনের এই দ্বিতীয় স্বপ্রাচীন 
দ্ন্ব। নিদেশবাদ বলতে চায় যে, ঘটনার ক্রমাস্বয় পূৰ্বনিদ্িষ্ট । যে কোন 
ঘটনা তার পূর্ববর্তী বিশেষ কতগুলি ঘটন। পেকে উদ্ভূত _যাদের বল! হয় 
কারণ। কারণ থেকে কার্ধের উৎপত্তি । কারণ ও কার্ধের সম্বন্ধ অটুট নিয়মের 
দ্বারা স্বিরীকৃত_তার ব্যতিক্রম নেই। যদি ইচ্ছ। ব সংকল্প বলে কোন কিছু 
থাকে তবে তাকেও নির্ধারিত হতে হয় প্রাক্তন ঘটনা ও পরিবেশের দ্বার|। 
মাক্সের এতিহাসিক বস্ববাদ এবং ডারুইন-নিউটনের আবিক্ষারের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত উনিশ শতকের বৈচ্ধালিক জডবাদ নিদেশবাদে বিশ্বাসী । শুধু 
আড়বাদী নয়. ভাববাদী দশনও লিদেশবাদী হতে পারে। এই দর্শন-অনুসারে 
যাবতীয় বস্তুর ভিতরে আছে এক অন্তনিহিত উদ্দেশ্ট-_য! তাকে অবধারিত 
পরিণামের দিকে নিয়ে চলেছে । এই সক্রিয় উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয় বীজ পেকে 
গাছ, গাছ থেকে ফল, ফল থেকে বীজ এই প্রান্তিক আবর্তনের মধ্য ৷ 
ফ্ৰয়েড, এড লার প্রমুখ মন্ঃসমীক্ষণকারীরাও এই গোষ্ঠির অন্তর্গত, কারণ তারা 
মনে করেন যে, মাশুষ কতকগুলি গুপ্ত মনোৱৃত্ডির দাস । এই নিখারনী শক্তিকে 
কোন কোন ভাববাদী বলে থাকেন ঈশ্বরের ইচ্ছ!। নিয়তি বা কম ফিলে বিশ্বাস 
ধর্মের মধ্যে নিদে শবাদের প্রতিফলন । 

মুক্ত সংকল্লের ধারণ! ভাববাদী দর্শনের সংগে জড়িত। সমস্ত পরিবর্তনের 
মূলে আচে এক অনিদিষ্ট সংকল্প । মানসিক ঘটনাগুলি কার্কারণসম্বদ্ধের 
বহিভূত,_-বহু মৌলিক বৃত্তি আছে যাদের মেনে নিতে হয়, যাদের প্রভাব 
শ্বতঃ, বদ্ধ । কার্যকারণধার! আমাদের চিন্তার একট! ছক । মনের ধম” হোল 
নিয়ম ও সম্বন্ধ আবিক্ষার কর! । এদের কোন নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই । এমন কি 
জড় জগতেও আভ্ আবিষ্কার হচ্ছে খেয়াল ও অনিয়ম । পরমাণুর মধ্যে 
ইলেক্ট্রন-তরংগে হাইসেম্বার্গ ও এডিংটন দেপছেন বে-হিসেবী অনিদেশ। এই 
মুক্তসংকল্লবাদ পেকে দর্শনে প্রবেশ করেছে শক্িবাদ, নাটশে ও ট্রাইটুশের 
শক্তিমত্ততা, যার পরিণতি হয়েছে মানুষের অপরিসীম স্প্ধায়। 

ভাববাদ ও বস্তবাদের মত নিদেশবাদ ও মুক্তিবাদও জীবনের সম্বন্ধে ছুই 
বিরোধী ইংগিত দিয়ে পাকে। যদি সব কিছুই পূর্ব-নিধারিত, মানুষের ইচ্ছা 
যদি যান্তিক নিয়মের অদীন, বস্তর নিয়ম অথব। ঈশ্বরের নিদেশের দারা মামুন 
যদি হর পুতুলের মত পরিচালিত, তা হলে জীবনের যা কিছু প্রয়াস ও সংগ্রাম, 


দশলের দ্বন্থ ২৩ 
সপ্ন ও সাধনা সব নিথা! হয়ে মায় । মুক্ত সংকল্লবাদও ব্যক্তির ইচ্ছার কোন মুলা 
দেয় না। মুক্ত সংকল্র কোন নিয়মের বঙ্গন মানে না। এ এক অক্ষ স্থপঠিপর 
শক্তি বার কাচে যান্বষের উদ্দেশ্য ব! নীতির কোন দাম নেই _যার কাছে সে 
একাণ্ত অসহায়। কিন্পু মুক্তসংকলবাদীর। এই সিদ্ধান্ত সর্বত্র গ্রহণ করেন নি; 
নিট্‌শের ও বের্গসঁর সংকলপবাদী দর্শনের মূলসূত্র মানুষের শক্তি, ও গাধীনতা। । 


স্সম্ভিওভা ও এপ্রভন্তা 

দার্শনিক চিন্তার আর একটা মৌলিক পার্থকা হচ্ছে অনুসন্ধানের প্রণালী ও 
সতোর পরীক্ষা নিয়ে । একদিকে হোল অভিজ্ঞতার বাবহারিক প্রণালী-_পরীক্ষা 
ও পর্ঘবেক্ষণের মাধ্যমে এ সত্যকে আবিফার করে, যাচাই করে। অগর্দিকে 
হোল প্রজ্ঞান বা যুক্তিতর্কের প্রণালী, স্যায়শাস্ররের বারা এ সতোর সঙ্গান করে। 
লক. বাক্ণলে, হিউম প্রস্তুতি শ্রয়োগবাদীদের কাছে অভিজ্ঞত! মুখা, যুক্তি 
গৌণ, _চরম প্রয়োগবাদীদের মতে নিঃস্বার্থ জিডতাসা আদবেই সম্ভব নয়। সমস্ত 
জিজ্ঞাসার পিচনে থাকে (এক বাস্তব প্রয়োজন মিটাবার তাগিদ। যে জ্ঞান এ 
প্রয়োজন মিটাতে পারে সে ভ্যানই গাটি। দেকাতে? স্পিলোক্া, লাইব্নাজ্ঞ 
প্রস্তুতি প্রঙ্গানবাদীদের মতে মানুষের বাস্তব প্রযোজনের বাইরে নিরপেক্ষ সতোর 
স্থান এবং তাকে আবিক্কার করবার একমাত্র নিভু'ল প্া হোল বিচারণুদ্ির 
পণ) ৷ দার্শনিক চিণায় দীর্ঘকাল এই শেষোক্ত মত রাহ করে এসেছে । 

কিন্তু আজু প্রভ্গানের যুগকে ছাড়িয়ে এসেছে বিজ্ঞানের যুগ । প্রীকৃতিক 
শক্তি করায়ত্ত হবার সাথে সাথে দর্শন জ্ঞান থেকে কর্মের অভিমুখী 
হয়েছে। প্রাচীন গ্রীকদের সময় থেকে প্রচলিত বুক্তিমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করছে আল্রকের বৈজ্ঞানিক দর্শন। এ যুগের দর্শনে যে ঘশ্ব প্রধান হয়ে দেখা 
দিয়েছে সে সত্তার স্বরূপ নিয়ে নয়। সহ! জড় না চেতন এ প্রসংগ এড়িয়ে 
গিয়ে দর্শন চিন) করছে অনুদক্ধানের প্রণালী ও উদ্দেশ্যের কথ! । আজকের 
দর্শনের স্বস্থ এইখানে--দর্শন কি ব্যবহারিক, বাস্তব প্রয়োজনসিদ্ছিট কি তার 
লক্ষা ? না, দর্শন তাত্বিক, নিবিকল্প নীতির ওপরে তার প্রতিষ্ঠা ? 


ল্ৰাস্তল্ব দৰ্শন 


বিশ শতকে নৈযায়িক পক্ধতির বিকুক্ষে যুদ্ধ বোষণা করেছে প্রাণবাদ, 
কার্ধবাদ ও যন্ত্রবাদ । 
প্রাণবাদের সূত্র দিয়েছেন বের্গল॥ সন্তা এক বহমান মুক্ত সংকল্প বা 


২৪ দর্শন 


আণধারা। প্রাণশক্তির সংগে বস্তুর ঘশ্ছে একে একে উতপন্র হোল উদ্ভিদ, 
চাব ও মআনুষ। বুদ্ছি এই চলমান শ্রাণধারাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, 
অবপ্ত 5প্লকে খণ্ড খণ্ু শ্বিতি্ীল করে দেখা ভার ধর্ম। অংশগুলিকে সংযুক্ত 
করে সে কাধকারণের সম্বন্ধ রচনা করে। এর কারণ বুদ্ধির উৎপত্তি জীবনকে 
জানবার জ্রত্য নয়, জীবনকে ধারণ করবার জন্যে । বিচ্ছিল্প করে না বুঝলে 
আমরা ভাবতে পারি না. আমাদের কর্মকে নিয়প্বপ করতে পারি না। প্রাণধারার 
সংগে আমাদের সমব্যাপিতা, কালের সংগে নিরবচ্ছিন্্ সমবাছিতা আমর! বুঝতে 
পারি বুদ্ধির বলে নয়, অন্দনূষ্ভি দিয়ে, প্রতাক্ষ অহভতি দিয়ে ॥ এল্গ্সেহ মুক্তিকে 
আমর! ?ভাবচেতনায় জীবনসতারুপে অনুভব করি । ভবিদ্যতের গর্ভে নিরপ্তর 
স্মভি-অভিয/ন এই মুক্তির সরূপ | 

উইলিয়ম জেন্স-এর কাছে সত্তার ভিন্টি হোল অভিজ্ঞতা । তীর 

, প্রয়োগবাদ! দর্শন বিষয় ও বিষয়ীর দ্বিত্ব স্বাকার করে. ন] । এক দিক্‌ থেকে 

দেখলে অভিজ্ঞতা বিষয়ী ঝ! ভাবসমঞ্ি, অন্য দিক থেকে দেখলে অভিভ্ঞতা বিষয় 
বা বস্তুসমি । যেহেতু অভিজ্ঞতার উপকরণ আমাদের ইঞ্জিয়বোধ, এবং ই([য়ের 
কাজ জৈব ধৰ্ম পালন করা, সেহেতু অভিভজ্ঞত! নিধরিত হয় যুক্তি দিয়ে নয়, 
আাবনের ওপর তার ফলাফল দিয়ে । য। কিছু আভড্ঞাত তাই বাস্তব, এবং 
আিজুতার সত্যতা নির্ভর করে তার কার্ষকারিতার ওপর ৷ ঈশ্বর সত্য, কারণ 
ঈশ্বর অভিঞ্াত এবং শাক্তিদ1তা ও বিবদাত।। যে বিশ্বাস কাবকরী, যে ভাবল! 
ঘটনা দ্বার! প্রমাণিত, তাই সত্য । 

জনডিউই-ব কাছে দর্শনশান্ত সমদ্ঠার সমাধান নয়. জীবনযাত্রার যন্ত্র । 
তিনি কোন নিবিকল্গ গাণিতিক সত্যকে মানেন না) জীবের অন্যান্য প্রক্রিয়ার 
মত দর্শনের প্রিচ্ঞাসাও একট! প্রক্রিয়া । যখনই জীব ও তার পরিবেশের মধ্যে 
বৈষম্য দেখ দেয় তখনই ভার মন এই সম্পর্কের মধ্যে সামগ্রদ্ত আনবার জন্যে 
গবেষণা সুরু করে। তাই সত্য এক বিকাশমান অনুসন্থানধারা য। ভ্ামশখঃ 
এক্যবদ্ধ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেগে। 

বেস, জেমস এবং ডিউই-র চিন্তার কেন্দ্র মানুষ; [বি-জগৎ তার পটভূমি 
মাত। তাদের দর্শনের ইংগিত হোল আশাবাদ ও শক্তিচেতনা, মানুষতির 
ভবিতব্যে অপরিসীম বিশ্বাস £ অনায়ন প্রাকৃতিক ঘটনার ওপর অধিষ্ঠিত 
নিরপেক্ষ সত্যকে অস্বীকার করবার" এই যে দৃ্তিভংগি ভার জন্যে দায়া ব্শি 
শতকের বিজ্ঞান ও ঘান্তিক প্রগতি ৷ 


দর্শনের স্ব ২৫ 


শ্ৰডান্সল্ৰাদ 

পাইথাগোরাস ও প্লেটোর সময় থেকে যে স্যায়শাস্তরের বিচারপক্ধতি 
দর্শনচিন্তার সঠিক প্রণালী বলে দ্বাকৃত হয়ে এসেছে তার ধারা আজও শুকিয়ে 
যায় নি। এই পক্ধতি-অন্রসারে গাণিতিক যুক্তি ও নির্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ 
বৈদচ্ঞানিক সতো উপনীত হবার একমাত্র উপায় । 

বত'মান যুগে যৌক্তিক পদ্ধতির প্রধান মুখপাত্র বাট্রণ্ড রাসেল। 
আক্রকের পদার্থবিদ্যা অংকশাস্ররের যুক্তি দিঘ্রে দেখেছে যে, ব'’্ত কালাকাশ- 
পরিমিত ঘটনাপুঞ্র । হইন্দিয়লক্ধ ভ্বানও তাই । বিষম্ব ও বিবয়ীর মধ্যে তরংগিত 
ঘটনাপ্রগ্তই বোধ্য জ্পান,_বিযষয়ীর দিক্‌ থেকে দেখতে গেলে সেটি চৈতিক, 
বিষয়ের দিক্‌ থেকে দেখতে গেলে বাস্তব । শেষ পর্যন্ত বিষয়ী ও বিষয়, জ্ঞাতা! 
ও জ্কেয়, দুইই এক, থটনাপুঞ্তের ক্রমান্বয়। আজকের পদার্থবিজ্ঞান এবং 
মনোবিজ্ঞান জ্ঞাতা মন ও চন্য বস্ত্র ভেদরেখা তুলে দিয়েছে। বস্তু যেমন * 
কালাকাশ-বাহিত অবোধ্য ঘটনাতরংগ, মনও তেমনি স্ত্ায়ুতন্ত্রে তরংগিত কতক- 
গুলি ধারাবাহিক ঘটনা । পদার্থবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান আজ ভাব ও বন্ত- 
নিরপেক্ষ এক অদ্বৈত সত্তার আভাস দিচ্ছে 

হোয়াইট্‌হেড, ক্রোশে এরাও ব্যক্তিকেন্দিক দর্শনের বিরুদ্ধে যৌক্তিক 
এণালী ও নিব্যক্তিক জ্ঞানের ওপর জোর দিয়েছেন। এর! মানুষের আশা, 
আকাংক্ষা ও শক্তির ওপরে স্থান দিয়েছেন পরম সতাকে । প্রয়োগবাদীর দল 
যেমন তাদের সূত্র টেনেছেল জীববিজ্ঞান থেকে, এ'রা তেমন প্রেরণ! লাভ 
করেছেন পদার্থবিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার থেকে । 


ইন্বভান্নিক্ক দশ্পন্ন 


পদার্থবিজ্ঞান আজ বস্তুর এমন এক সুক্গম রূপ আবিফার করেছে যা দৃষ্টি- 
শ্রাতি-স্পর্শের অতীত । ক্ষুত্রাতিক্ষুত্র পরমাণুর আচরণ আজ আর পরীক্ষাঘ্বার 
পরীক্ষিত হয় না! সেখানে বিজ্ঞানকে যুক্তি, ও গণিতশান্ত্রের শরণাপন্ন হতে 
হয়। আইন্াইনের সাম্প্রতিক আবিষ্কার প্রায় সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভর। প্রতাক্ষ 
অয়োগ-প্রমাণের ওপর তার প্রতিষ্ঠা হয় নি। তাই আজকের বৈজ্ঞানিক 
মনীষা প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে এক মৌলিক দতোর সন্ধান করেছে । ম্যাক্স 
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২৬ দর্শন 


বৈজ্ঞানিকের সামনে দার্শনিকের মত একই লক্ষ্য স্থাপন করেছেন বিশ্বজগতের 
একটা হ্বস্পষ্ট ও সামগুশ্তপৃণ প্রতিচ্ছবি রচনা করা ॥ 

_ বিশ্বের রূপনির্ণয় করতে গিয়ে আইন্হ্টাইন এবং প্লাংক কতকগুলি নিয়মের 
বা গাণিতিক সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন। যুক্তি ও নিয়মের ওপর অবিচল বিশ্বাস 
রেখে চলে বিজ্ঞানের অশ্সন্ধান। স্বতরাং বিজ্ঞানীকে কার্ধকারণসম্বক্ষের ওপর 
আম্মা রাখতে হয়, নিদেশিবাদী হতে হয়। তার কাছে মানবের সংকল্প, 
নীতিবোধ* মূল্যবোধ ইত্যাদি বিশ্বনিয়মের হ্বার। অবধারিত । নিজের বন্ধনকে 
বুঝতে পারে না বলে, মানুষ মনে করে, সে স্বাধীন । তার এই অজ্ঞতার ফাক 
দিয়ে তার ভ্রীবনে প্রবেশ করে নৈতিক মুলাবোধ ও ধর্স। প্রাকৃতিক নিয়মের 
সামজন্ত থেকে যে বিশ্থচেতনা জেগে ওঠে তাই বৈজ্ঞানিকের ধর্ম। ধর্মের কোন 
ক্রিয়াশক্তি নেই__এ এক নিক্রিয্স অনুভূতি । (Einstein : The World As I 

+ Sec It). 

এখানেই বৈজ্ঞানিক দর্শনের অন্তদ্বন্ব । আইন্ল্টাইন ও দাংক জীবনমূলযকে 
চতুর্মাপ ক্রমাগতির নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করেছেন, কালা কাশের ঘটনাপুঞ্জের 
বাইরে তা পড়ে ন৷। কিন্য তারা নীতি, ধর্ম ও মূলাবোধের প্রভাবকে অস্বীকার 
করতে পারেন নি--নিঃদংশয়ে বলতে পারেন নি যে, জড়বস্তুর চলাচল পেকে 
নৈতিক প্রভাবগুলি উৎপদ্ন ও নির্ধারিত হয়। 

আমাদের দৃগি ও বিচারের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বিজ্ঞানের অনুসন্ধান চলে! 
এই গণ্ডির মধ্যে বাস্তব প্রয়োজ্জনসিক্ধির দ্রশ্যে কার্ণকারণসম্বক্ধ রচিত হয়। 
বিচ্ছানের কাজ এই বাস্তব প্রয়োক্জন মেটানো এবং কা্বকারণের সম্বন্ধ রচন। 
করা। কাজেই বিজ্ঞানের কাছে সত্তার রূপ নিয়মিত । কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনের 
ভার! জীবন সীমাবদ্ধ নয় এবং বিজ্ঞান এর সমস্ত দিক্‌ নিরূপণ করতে পারে না। 
রূপ ও কলার সৃষ্টি, ব্যক্তিবের সামাজিক প্রভাব, ভালবাস! ও শক্তির কর্মক্ষমতা 
জীবনের এমন অনেক ক্ষেত্র বৈজ্ঞানিক বিচারের এলাকায় পড়ে না। 

হ্বর্তসান্ন ভনহস্বক্তউ * 

শ্রয়োগবাদ ও সংকলবাদ যেমন শক্তিমত্ততার দিকে গতিনিদেশ করে, 

নিবিকল্প বিজ্ঞান ও প্রস্তানে অত্যধিক নিষ্ঠারও তেমন এক বিপদ আছে। 


এ অস্বীকার করে জীবনের প্রাত্যহিক সত্যকে, নৈতিক বাঁধুনিকে । দর্শন যদি 
জীবনের অমন্ঠাগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে এক মানবোত্তর সত্যের সন্ধালে তৎপর 


দর্শনের ঘল্ধ ২৭ 


হয়, তবে সে অবাস্তব দর্শন দিয়ে মানুষ করবে কি? আবার দর্শন যদি বাস্তব 
পরিবেশ থেকে উদ্ভূত ও পরিবেশঘ্বারা নিয়স্তিত ভাবের উচ্ছাস মাত্র হয়, 
তা হলে তা সমাজগতির উচ্ছি কতক উপকথায় পর্যবসিত হয়। আজকের 
দার্শনিক চিন্তা এই বিষম তশ্ব্ের সম্মুখীন হয়ে অচল হয়ে পড়েছে_-এক চরম 
শৃন্যবাদ অধিকার করছে দর্শনের রাজ্য । এই অবিশ্বাস ও উচ্ছংখল অরাজকতার 
প্ররুষ্ট উদাহরণ হচ্ছে অতি-আধুনিক অস্তিবাদী দর্শন - এক ব্যত্তিকেন্দ্রিক 
মতবাদ, যা প্রতিব্যক্কির প্রতিমুহূতের অস্তিত্বকে পরম সত্য বলে ধরে নিয়েছে, 
ব্যক্তিকে দিয়েছে প্রতিমুহ্তে আত্মনিধরণের দায়িহ ; কিন্ত স্থাশ্রয়ী হয়ে, 
কোন হ্যারনীতির ওপর নির্ভর ন! করে, যা ব্যক্তিকে রেখেছে এক নীতিহীন 
অবিরাম অনিশ্চয়তার মধ্যে, কারণ এটাই যথার্থ বিশুদ্ধ 'অন্তিস্ব'। 


হেগেলীর ও মাক্সীরি ঘন্্বাদ 


€ পুর্ধানুবৃতি ) 
আসভীজ্নাথ চক্রবর্ত্তী, এম. এ. 


হেগেলের মতে ঘপ ধুগ বরিত়৷ লানুদের সামাজিক ও রাষ্রীর অভিব্যত্তি চলিরা 
আসিয়াছে । এই অভিবাজ্ির মধ্য দিয়া সানুঘ নানাক্কূপে বিশ্বাভীত পরন লত্যের 
সন্িকটম্ব হুইতে চেষ্টা করিতেছে । ইতিহাস, সনাম-দীবন, রাই প্রভৃতির মধ্য 
দিয়া এক অখণ্ড অনন্ত লং বাক হইতেছেন। সেই সং-পদার্খের স্বরূপ আনাদিগকোও 
বুঝিতে হইবে । সত্পনার্ধের স্বকষপ বৃঝ্সিলে দেখা যাইবে সে, ইতিহাসের তাৎপর্ধা হইল 
লব্ধতূতান্তরাস্বা এই পর্ন তরচির পরিচয় স্পষ্ট করিয়া তোলা ; ইহা প্রতিপন্র করা যে, 
ইতিহাসের পরিবর্তনের সূলধার। এক বিশ্বাতীত পরন সতাকে ক্রমশ; উদ্‌্ধার্টিত করিয়া 
চলিয়াছে। 4 

নাক বাদীর নতে ইতিহাসে নানুঘের লীবলবাত্রাপদ্ধতিটাই 'জালল ব্যাপার । লমাছের 
জীবনবাত্রাপন্ধতি 'যুগে যুগে বর্দলাইতেছে ; সেইজন্য ভিন্ন ভিন যুগে বিভিন্ন ধরণের 
মতবাদ, বিশ্বাস, বাট্রব্যবস্থা, সভাতা ও সংস্কৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। দাসবুগের, 
সানস্তবুর্গের, বুর্দোয়া-সনাছ্দের আীবনবাত্রাপদ্ধতি বিভিন্র ; ধিক ব্যবস্থার পার্থ কাহেতু 
ইহাদের রাষ্ট্র, সংস্কৃতি প্রভৃতিও সম্পূর্ণ ভিন ধরণের । উৎপাদনের উপকরণ এবং উৎপাদন. 
সম্পর্ক, এক কথায় উতপাদনপদ্ধাতি, স্বিতিশীল নহে ; কাজেই সনাজ-জীবলের পরিবর্তনের 
সাথে সাথে ক্রশঃই চৈতনোরও গ্মপান্তর ঘটে, আদর্শে রও পরিবর্ভন হয় । নানবসমাছের 
ইতিহাস তাই আীবনযাত্রাপদ্ধতির বিকাশেরই ইতিহাস । ইতিহাসের অবগত! ও সনগ্রুতা 
ব্যাখা! করিবার জন্য অপাধিব ননোদয় পুরুঘ আনদানী কর) নিশ্বয়োদলীর, কারণ, 
লমা-দেহের উপর ভর করিয়াই ইতিহাস গড়িয়া উঠে এবং ক্রমিকধারার বিয়া চলে। 

ইতিহাস বিচার করিতে গিয়া হেগেল নর্ডের মানুঘকে বাদ দিরা এক 
পরবপুরু 'আবিষ্ষার করেন । কাছেই পরিবার, রাষ্ট্র প্রত্বাতির এতিহাসিক ক্রমবিকাশ 
সাথ কতাবে তাঁহার দর্শনে আলোচিত হয় লাই ৷ ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যা 
এমনই বে, হেগেলকোও যোঘণা করিতে হয় বে, রাজতস্ত্র নিন্দনীয় লয়, এবং রাজার 
যাধ্যলেই ভগবানের ইচছাশন্রি অতিব্যব্ত হইতেছে । সমাজে যে বিভিন্র শ্রেণী বর্তনান, 
শ্রেণাসংঘর্ধঘ বে উ্রতিহাসিক সভা, একথা হেগেল অস্বীকার করিতে পারেন নাই । 
কি তাঁহার তে শ্রেণী এবং শ্রেণীসংগ্রান নারিক । আসলে সবাজের বিভিনু শ্রেণী 
একই পরনব্রচ্চের প্রকাশ । কালেই শ্্ববীপলন্বয়ই মূল কণা, শ্রেশীলংঘর্থ প্রভৃতি 
প্রাতিভাঙ্গিক ভিপু অন্য কিছু নহে )* 





* Karl উজ তক Peacal, p. 11. 
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মার্ক্স বাদীর মতে আধ্যাক্মিক শব্তির কত্রনা করিয়া নালবসলাজের দ্ঘপান্তর ব্যাখ্যা করা, 
যার না; সমাদদেহের বাস্তব হাতশ্রতিবাত, অন্তর্থস্থ বাদ দিয়া এক কল্পিত পরনসলন্বরের 
বাজে আশ্রয় লইয়াও লাভ নাই । সলাজেন্র বিশিষ্ট উৎ্পাদনপদ্ছাতির উপন্থ নির্ভর করিতেছে 
উদ্পাদনলম্পর্ক, শ্বেণীবিন্যাস । পত্রিবর্তনশীল উতপাদনপদ্ধতির সারে কালক্রলে পুরাতন 
সঙালোর আর সালগুলা থাকিতেছে লা । তখনই ললাঘব্যবস্থা্র পরিবর্তনের তাগিদ 
আসিতেছে । সনাদরূপান্তরের তাগিদ এক পরবয্বক্রের স্বার৷ নিয়মিত নয় ; এ তাগিদ 
আলিতেছে উৎপাদনপন্ধতি ও সনাজবিন্যাসের বিরোধ হইতে | কাছেই ‘শ্রেণীসংঘাত' 
বাস্তব ইতিহাসের সন্কালক শা, ইহাকে অধ্যাক্ববাদী আবরণ দিয়া আবৃত করা চলে 
লা ॥. ইতিহাসের সঞ্চালক শন্তি তাই ননোনয় পরনপুরু্ নল; ইতিহাসের সঞ্চালক পি 
হইল সমাজের বাস্তব জীবনযাত্রাপদ্ধতি। 

হেগেলের লনাব্দদর্শন বাস্তববজিত 'তত্বদর্শল' । সাবেকী দার্শ নিকদের ন্যায় 
হেগেলও মনে করিতেন বে, ইতিহাল নিজের নিয়মে আগাইয়া চলিয়াছে পূর্ণ তার 
দিরে, ক্রবশঃ ক্রমশ: ভাগবত জীবনের দিকে । 

মার্ক্স বাদীর মতে ইতিহাস লাবাজিক কর্খবপ্রচেষ্ট-অতিক্রবী নয় । সনাব্দবন্ছ বানুঘই 
ইতিহাস গড়ে বাস্তব প্রয়োদনের তাগিদে | কাজেই সনসানয়িক সালাজিক সংঘাত 
হইতে নিজেকে বাচাইয়া শুধু তবদর্শন দার্শ নিকের কাল হইতে পারে না। ইতিহাসের 
বক্পশালায় যে, লালাজিক কন্প্রচেষ্টা আছে, সেই কর্ণ্মপ্রচেষ্টাকে জ্ূপ দেওয়া এবং তাহার 
মূলধারা আবিষ্কার করাই পার্শলিকের কাজ । 

পৃব্ধেই বলিয়াছি যে, ছেগেলের নতে ইতিহাসের সঞ্চালক শশ্তি হুইল আধ্যাত্মিক 
শান্তি । বিচিত্র লানক্ষপের পশ্চাতে এক অখণ্ড, অনস্ত সত্য নিহিত রহিয়াছে এবং. 
ব্যক্তি, সমাদ, রা, সলগ্র লানবঙ্জাতি প্রত্যেকর্টই সেই লতোন প্রকাশ । কাজেই 
সষানোর কপান্তর, ইতিহাসের বিবর্তন- _সনম্ত কিছুই-___ক্রলশঃ পূর্ণ তার দিকে, আধ্যাস্বিক 
তত্বের দিকে, অগ্রসর হইতেছে | ইচ্ছাই হেগেলের বন্তব্য। 

নার্ম্ম -এজেলূসের সতে 'পরমপুক্ুঘ', "বিশুদ্ধ চৈতন্য' অনৈতিহাসিক, অবাস্তব । বাস্তব 
জীবনধারণপদ্ধতি, বাশ্ুঝ লানুঘ, বাস্তব সঙানবিন্যাস, বাস্তব সদাচার প্রভৃতির স্মলে 
যানুঘ এবাবৎ বিভিন্ন কমিত পদার্থ লইয়াই মাথ৷ ঘানাইয়াছে : যানুছের জারগায় 
বসাইয়াছে কম্পিত ইশুরকে । অবশ্য ইহার কারণও আছে সানুঘ প্রকৃতির উপর 
ক্রমশঃ প্রভুত্ব বিস্তার করিলেও সনাছ্-জীবদকে লব্র্বাংশে শোভন ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া 
তুলিতে পারে নাই । সমাজ্ধবান্তবের প্রানি অতিক্রয করিবার অন্য যানুঘ ঈশ্বর ও 
শ্ব্গলোকের কল্পনা করিয়াছে ॥ 

মার্ক্স -এঙ্গেল্সের যতে দার্শনিকের কাছ হইল মানুঘকে অতীশ্রিয় অধ্যাস্ৃতব্বের যোহ 
হইতে মুক্ত কর৷। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তান সানুদ কেন মর্বীচিকার পিছনে ধুরিয়৷ মরে 
মার্ক্স -এঙ্গেলুল তাহা, দেখাইবার চেষ্ট। করিরাছেন ; এবং মানুঘ কিতাবে পুনরায় কল্পিত 
সত্তার বিরুদ্ধে বিড্রোহ করিয়া ইতিহাস-্ষ্টার তুষিকার অবতীর্ণ হতে পারে তাহাও 
খাইবার চেষ্ট) করিয়াহেন। 


৬০ দর্শন 


“Hitherto men have constantly made up for themselves 
15159 conceptions about themsolves, about what they are and 
what thoy ought to be. They have arranged their relation- 
Ships according to their idens of God, of normal .man, etc. 
The phantoms of their brains have gained. the mastery over 
them. They, the creators, have bowed down before their 
creaturos. Lot us liberate thom from the chimeras, the 
ideas, dogmas, imaginary beings under the yoke of which they 
are pining away. Let us revolt against the rule of 
thoughts.” * 

সনাদবিবর্তলের ভায়ালেকুটিকের আলোচনা প্রসঙ্গে তাই নার্স ও এদেনূস “শুদ্ধ 
চৈতন্য", প্রভৃতি তকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়াছেন । “ইতিহাস চৈতন্যের স্বারা। নিয়মিত”, 
বুগসদ্ধিক্ষণে নহাপুক্ঘ আবির্ভূত হন এবং ত্াহারাই ইতিহাসের নিয়স্ত৷'', “মানব 
দেবোপন লা হইলে, দিব্য আলোকে উস্তাপিত না হইলে, পৃথিবীর বুকে সত্যবুশ 
নানিবে ন)”-__ভাববাদীীদের এ ধরণের কথ) নার্স বাদীর! স্বীকাও করে লা। 

কাছেই সনা্জ-বিবর্তনের ডায়াবেকৃটিক্‌ আলোচনার াক্পার উপাত্ত হইল মানুঘ__ 
বাস্তব, সানাজিকসম্পর্কযুন্ত। নানুঘ-_এবং তাহাদের বাস্তব আীবনযাত্রাপন্ছতি। 

“Its premises are men, not in any fantastic isolation or 
abstract definition, but in their actual, empirically perceptible. 
process of development under definite conditions.” 1 

মার্ক্স বাদের মূল কথা হইল এই যে, ইতিহাসের ক্ষপাস্তরের বাস্তব বনিয়াদ হইতেছে 
সানুঘ 'ও তাহার জীবনযাত্রাপদ্ধতি এবং ইতিহাসের সঞ্চালৰুশতি: হইল জীবনযাত্রা পদ্ধতির 
আভ্যন্তরীণ অলঙ্গতি। ইতিহাস বে স্বোতের কত সহিয়াই চলিয়াছে, সনাড যে যগে যুগে 
ক্ষপান্তরিত হইতেছে তাহার পিছন প্রধান শভ্তিটি কি? ষ্টালিন দেখাইরাহেন যে, 7 
সনাচন্দর অবয়ব, সনাক্ষবাবস্থার প্রকৃতি ও বানস্যা রূপাস্তর নিয়ঘণ করিবার প্রথান শক্তি, 
ভৌগোলিক পরিবেশ নয়। অনসংৰ্যাবৃদ্ধিও সনাজনিকাশের প্রধান শক্তি হইতে পায়ে না । 
মার্ক্স বাদীর নতে আশীবনধারণেতর জন্য উপকক্রণ সংগ্রহ করার ঘে উপার তাহাই হইল এই 
শি) আীবনধারণের দলা খাদা, পরিধের, পাদুকা, আশ্রয়, আলানি কাঠ প্রভৃতির 
প্রয়োক্গল ; এই বাস্তব প্রয়োচ্গন পি নিটাইতে হইলে লানুছর্ষে এইগুলি উৎপন্ন করিতে 
হইবে এবং উৎপাদন যন্ত্রও ( বপা__তীত, ধনুক, হাব-লাওল প্রত্তি) দির্শ্মাণ করিতে 
হইবে । অবশ্য উত্পাদনের প্রকৃতি স্থিতিশীল নহে. তাহার ক্রনাগত পরিবর্তন হইতেছে । 
এই পরিবর্তনশীল উত্পাদনের প্রকৃতিই আসলে ইতিহাসের সঞ্চালক শক্তি ॥ 





* “Tho Gorman Ideology. Profaco—Mara-Engels. _ 
| The Goanan Ideology —Marz-Engola, p. 1 
3 Diakitical and Historical Matarialinm—J. 
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উৎপাদনের উপকরণ, তাহার প্রয়োগকৌশল. উৎ্পাদকদের শ্রশক্তি, এই সমর 
সাধারণ নান হইল “উৎপাদনের শাজি' । উৎপাদন-স্যসস্বার আর একটা দিক্‌ হইল 
'উৎপাদন-সম্পর্কা', 'অর্ধাৎ উতপাদনকর্ট্ে নিযুঞ আনুের সঙ্গে সানুমের সম্পর্ক, আখিক 
সংগঠনের ধরণ ॥ 

ার্ক্স বাদীর তে উতৎ্পাদ্নন্যবস্ার ক্রলাগত প্বিবর্ভল ও উন্রৃতি হইতে খাতে, আর 
এই পরিবর্তনের সাপে সাপে পবাছব্যবস্থায়, বাজলৈতিক মতালতে ও প্রতিষ্ঠানে ষ্রষ্টানিষ্টের 
ধারণার পরিবর্তন দেখ) যার । "ইতিহাসের সুললুত্র তাই উৎপাদনের প্রকৃতির বাপ 
সপটির সন্ধান । বৃখধর্পের বিশেদষ এইখানে, এক সুপ হইতে অনা বুশের পার্ণ ক্ষোর 
গোড়ার কপ! এই)" আদিম সসলাঙ্গলাবস্থায় উত্পাদনের স্বীতি ছিল একক্রকন. দাস" 
সলাছে 'অন্যর্কন, সানস্ততস্ত্রে অল্য আর একবকল । কাছেই এই পন্রিবর্তলেক্ সাপে 
সাথে বানুদের সলামবাবস্থা, ব্াট্রক্ঘপ, প্রান্ুনোতিক নতবাদ, আধ্যান্বিক জীবন সমস্তই 
বপান্তক্রিত হইয়াছে । ললাজেন্স উতপাদনপন্ছতিই প্রধানত: সনাজ্গ, আদর্শ, সতবাদ, 
ধর্ম, দর্শন, প্রভৃতিকে নিয়ষণ কনে-_ইহাই নার্ক্স সাদেত্র এক প্রধান সূত্র ॥ 

““The mode of production in material life determines the 
social, political and intellectual life.processcs in general. It 
is not the consciousness of men that determines their being, 
but, on the contrary, their social being that determines their 
consciousness.’ * 

মার্ক্স -এঙ্গেলূল বলেন যে. পরিবর্তনের -সূএপাত হয় উৎপাদনের শক্তির হধ্যে, আর সেই 
পরিবান্ডত উৎপাদনশব্তির অনুযায়ী উৎপাদনসম্পর্কও পরিবন্ডিত হইতে বাধ্য । 
ব্বিভিন্ু কারণে সমাজের উৎপাদনশক্জি পরিবস্তিত ও উন্যত হয় এবং এই উন্ুতির 
উপর নির্ভর করিয়া এবং ইহার সহিত সানরসা রাপিয়। নানুদের উ২পাদনসম্পর্কের__ 
অর্থ নীতির কাঠালোর- পরিবর্তন ঘটে । পরিবর্তলেত্র একটা বিশে অধ্যায়ে 
উৎপাদনশক্তির সহিত উৎপাদনসম্পর্কের দেখা দেয় অসঙ্গতি ; পুরাতন উৎপাদনসম্পর্ক 
মার উৎপাদনে নূতন শক্তিস সিস্তারে সাহাঘ্য ন! করিয়া বাধা হইয়া উঠে, এবং এই 


অনপনের 'অসঙ্গতির নাই পলা বিবন্ডিত হব-_-ক্খলও ধীরে, কখনও ব। উৎক্রান্তির 
ভঙ্গীতে । 
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Hegel 


লরোজ আচার্য্য বায়ার যুক্তিবিভ্তান | 
- দাক্সাঁয় দর্শন ॥ 


স্মৃতির দর্শনভাগে ধর্মতত্ত্ব ও কর্মবাদ 
আদেবীপ্রসাদ সেন, এম. এ. 


স্বতিশান্ত্ের অপর নাম ধর্ণশাস্থ । ধর্শ্মশাস্রে প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ।সমান্দের চারি বর্ণ 
এবং চারি আশ্রমের নিতালৈমিত্বিকাদি কর্শ্মসমৃহের উপদেশ ছেওয়] হুইরাছে। ব্রাহ্মণাদি 
চায়ি বর্ণের খৈনক্দিন জীবনের নৃানতম কর্ডবালমৃহও এই শানে উপেক্ষিত হয় লাই । এই জন্প 
স্তি বাবহারশান্ত্র নাছেও পরিচিত | কিন্তু সূলতঃ বাবহারশাজ্ হইলেও স্মতি গতীয় দার্শনিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । বর্ণাশ্রমধর্শ্মের বর্ণনাপ্রলঙ্গে এই শাস্ত্র জগতের স্থিত হইতে 
আরম্ভ করিয়! জীবের মুক্তি ও তাহার উপাদ্ .পধ্যন্ত ধাবতীক দার্শনিক তবের পর্ধ্যালোচনা 
করিঙাছে। একটি প্রবন্ধে এই বিত্বত বিযত্রের বিশদ আলোচন! সম্ভব নহে । এই প্রবন্ধে 
কেবল স্থার্রধর্শনে কর্স্মতব এবং প্রসঙ্গত: কর্শ্ববাদসম্বদ্ধে আলোচনা কর হইবে । 

ব্যাপক অর্থে স্বাতি শব্দটী বেদভিন্ন অন্য সমন্ড বেদসন্মত শাম্রকেই বুঝাইয়া থাকে । 
এই অর্থে মৰ্বাধিলংহিতাগ্রন্থ ছাড়া সাংখ্য-পাতঞ্চলাদি দর্শন এবং তগবদ্্গীত। প্রভৃতি আধ 
ধর্শগ্রন্থও স্মৃতির অস্তভূক্ত । এই অর্থে সমগ্র মহাভারতও স্বতি বা ধর্শ্মশাস্র বলির! বিবেচিত 
হয়। মন্ধপংছিতারও স্তি শব্দের দ্বারা ধ্থশাহ্ব বিবক্ষিত হইয়াছে । কিন্তু ধর্শ্মশাস্ত্রের 
প্রবর্তক ও উহার সংখ্যাসম্বন্ধে খবিপপ একমত নছেন | যাজ্ঞবন্ধযসংহিতার মতে_ 


“মন্বত্রিবিষুহ্থারীতঘাজ্সবন্ধোশনোহদ্দিরাঃ | 
বমাপত্তস্বসন্বর্জাঃ কাত্যারনবৃহস্পতী ॥ 
পরাশরব্যানশঙ্খলিশ্িতা দক্ষগৌতমৌ। 
শাতাতশো! বশিষ্ঠশ্চ ধর্শ্বশাত্রপ্রহোজকা: ৪ 


হতরাং মন্ধপ্রস্ভতি বিংশতিলংখযক কবি প্রণীত সংহিতাগ্রস্থই ধর্শ্বশাস্র । আপত্তস্বসংহিতার 
মতে ধৰ্শ্মশাস্রকার্রের সংখ্যা দশ, গৌতমবপ্রশ্থক্রের মতে হোল, পরাশরের মতে উনিশ, এবং 
মীমাংলাচাধ্য ডট্ট কুমারিলের মতে আঠার । History of the Dharma Shastra-ত্থের 
লেখক পত্ডিতপ্রৰর পি. ভি. কালে মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিভিন্ন সুত্র, সংহিতা এবং নিবন্ধ গ্রন্থে 
যে সফল স্বতিবচন উদ্ধৃত হুইন্বাছে, তাহাতে শতাধিক মূল স্মৃতির সন্ধান পাওয়া যায়! এই 
প্রবন্ধে বাজ্ঞবৰৰ্যোক্ত বিংশ সংহিতাই স্মার্তদর্শনের মৃূলর্ূপে গৃহীত হইঘাছে। তাহ? ছাড়া 
বিভিন্ন ধর্ম্স্ূত্র এবং উক্ত সংহিভাগ্স্থের বিভ্তি্ন ভাস্টীকার সাহাব্যে এই দর্শনের তত্বসমূহ 
আলোচিত ছইঘাছে । 
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৩৪ দৰ্শন 
শ্রার্তদর্শনের প্রামাণ্য 


প্রশ্ন হইতে পারে ঘে, স্বতিক ছর্শলাংশের প্রামাণিকতা কি? স্যারবৈশেধিকাদি 
হড়জর্শনই বেধাহমোদিত যা বেদযুূলক বলি! প্রচারিত | নিজ নিজ দর্শনের প্রামানিকতা 
শ্রতিপাঙ্গন করিবার আন্ত দার্শনিক আচার্যাগণ স্ব স্ব মতের সমর্থক বেহ্বাকাও উদ্ভৃত করিদা 
থাকেন । বেদান্ত ও মীঘাংলাদর্শনের বেঞ্সূলত। সন্দেহাতীত। স্যার, বৈশেধিক, সাংখা 
এবং পাতঞ্ল দর্শন যে বেদমূলক তাহ! প্রমাণ করিবার জন্য অচুকূল বেদবাক/লমূহ প্রদর্শন 
করা হয়। সমগ্র স্বতিশীস্রই বেহমূলক । স্থতরাং এইজপ বিচারে বেদান্ত ও মীঘাংসাঙর্শনের 
ক্্াত ইহার প্রামানিকতা অনস্বীকার্য । শতির হর্শনভাগ যে প্রকৃত দর্শনশদবাগ্য সে বিষরেও 
সন্দেহের অবকাশ নাই । ফর্শন শব্দের অর্থনি্ণঘপ্রসঙ্গে মহামগোপাধ্যাঃ চল্রাকান্ত তর্কালন্কার 
মন্তব্য করিল্রাছেন--“বেছে আন্মলাক্কাৎকার অর্থে দৃশ-ধাতুর প্রচুর প্রন্থোগ খাকা৷, আহ্ব- 
সাক্ষাৎকারও দৃশ_ধাতুর অর্থ, ইহা অব্য স্বীকার করিতে হইবে । স্বতরাং থে শা আত্ম- 
সাক্ষাৎকারের সাধন তাহাকে অনায়াসে দর্শনশান্্র বলা যাইতে পারে ।” স্বতিশাত্জেও 
আত্মদর্শন অখব। আত্মজ্ঞান পরদধর্শ্ব বলিল্র। কীহিত হুইঘ্াছে। মহাভারতের আদিপর্বের 
একশতবিংশতিতম অধ্যায়ে মন্বাদিস্বৃতিশাস্তবকে ধর্পর্শননাছে অভিহিত করা হইঘাছে ) 
স্বতিশান্তের মধ্যে মহুস্মতির প্রাধান) সর্ব্মসস্মত | যৃংস্পতিসংহিতায মানবস্থতির প্রাধান্ত- 
কীর্ভনপ্রসঙ্গে বলা হুইয়াছে_ 
“বেদার্খোপনিবন্ধ ত্বাং প্রাধান্তং হি মনো স্বতেঃ। 
মন্ৰ্থ বিপরীতা হা সা স্বতি ন প্রশস্যতে ৪” 


মহ বেদার্থাচ্লরণ করিয়া স্বতি রচনা করাছ তাহার স্বত্তির প্রাখান্ত এবং তস্ছিপরীত 
শ্বতি প্রশংসার অহোগা । “হবৈ কি মহথরব্ৎ তন্তেবজম্‌”__এই বচনের দ্বার! মহুস্মতির 
প্রামাপিকতা। বেছেও স্বীকৃত হইতেছে। 
স্বতিনিদ্দিষ্ট বিধিসমূহের মধ্যে বহু বিধি বেছেও বিহিত হুইরাছে। উদ্বাহ্রণস্থত্ূপ 
বল৷ ধানত, তোবীরীয় আরপাকে প্রত্যুত্তর পঞ্চদহাযক্তের উল্লেখ আছে । প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের 
মতে স্মতিবিহিত সকল প্রকার ধর্্ই বেষসূলক | তবে বেদে উহার দূল যে দেখা বাছ না 
তাহার কারণ বেদ বহু শাখায় এবং নান! প্রকরপে বিভক্ত । প্রমাদবশতঃ লোকে এই বহু 
শাখা ও প্রকরণস্থ স্মতির সূল হেখিতে পায় না।* স্বতির প্রামাণিকডাদম্বন্ধে নিয়োক 
গাখাঙ্গোকটী প্রণিধানঘোগ্য _ 
“বৈদিকৈ; স্বৰ্ধ্যমানত্বাৎ, তৎপরি ঘহনার্ডাতঃ । 
সাবা বেছসুলত্বাৎ স্বতীনাং মানতোচিতা ॥* 





+ শশাখালাহ বিপ্রকী্ণনাৎ পুরুবাণাং প্রসাগগতঃ । 
নাৰাপ্রকরশস্থবাৎ স্বতেশূ'্লং ন দৃক্ষতে ৪ তত্বার্তিক । 


স্মৃতির দর্শনভাগে ধশ্মতব ও কর্শ্মবাদ < 


উক্ত শোকে স্বৃতি বেদঘূলক বলিহ। তাহার প্রামাণিকত। স্বীকৃত হইন্থাছে। স্বতিশাত্ররেও 
বিবিধ স্লোকে ও বচনে ইহার প্রামাশিকতা বনিত হুইযাছে। মঙ্গসংহিতার উক্ত হুইঘাছে-_ 


শ্যঃ কশ্সিৎ কশ্চিন্ধৰ্শ্দো মুল! পরিকীতিতঃ । 
স সর্ষেহভিক্বিতো বেদে সর্ধহজ্ঞানমযে। হি সঃ ৪” 


পরাশরলংহিতার ভান্তগ্রস্থে আচাধ্য সান্বনমাধব মন্থাছিশান্তের প্রাঘাশিকতাসন্বন্ধে সবিদ্যাবে 
আলোচনা করি! স্থির করিয়াছেন বে, স্বতি শভঃপ্রযাণ্, ঘেহেতু তাহার অগ্রামাণ্যের কোনও 
কারণ নাই । 

শারীরকন্বত্রের বহুস্থলে সুত্রকার স্বসিস্ধান্তের অনুকূলে স্বতিপ্রমাণের উল্লেখ কুরিযাছেন। 
শস্বতেশ্চ ।", "অপি চ শ্মৰ্ধাতে ।”, শল্মরন্তি চ ।“ ইত্যাদি বহু স্থত্রে স্বতির প্রামাণ্য স্বীকৃত 
হইয়াছে। আচাখ/ শঙ্ষতও শ্ৰমতের সমর্থনে ব্দনেক স্থলে মনুবচন উদ্ভত করিগ্াছেন। “শ্মরঞ্ধি 
চ।" (ভ্রঃ ন্বঃ৩৷১।১৪) এই স্থত্রের ব্যাথ্যানে শঙ্কর স্পষ্টতঃই বলিছাছেল-__মন্গব্যালপ্রভৃতঘঃ 
নিষ্।5।" ইহ! ছাড়। ব্দাচাৰ্দ্য শঙ্কর নিজে আপত্তস্ববর্শ্মস্থত্রের অধাবুপটলের টীক। রচনা 
করিল্পাছেন। বাচস্পতি মিশ্র এবং অন্তান্ত দার্শনিক আাচার্য।গণ ও ভাগ্যটীকাদিতে মগ্ন, ঘাজ্ঞবন্ধা, 
বিষ্ণু, হারীত গ্রস্থৃতি স্মতিকারের বচন প্রামাণিক বলিয়া উল্লেখ করিৱাছেন। বিশ্বন্পাচাধ্য 
হাঞ্জবন্ধ/সংহিতার একখানি উপাঞ্গের টীকা রচন। করিয়াছেন। পণ্ডিতের! অন্তমান ফরেন 
হে, নৈনধর্দ/সিন্ধি-প্রণেত। শক্ষরশিক্ট হুরেশ্বরাচার্ধই বিশ্বরূপাচার্ধা লাছে এই টীক। গ্রপংন 
করিগ্ডাছেন। সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচাধা পরাশরলংছিতাব উপর লানাতথ্যপূর্ণ বিস্তৃত 
ভান্ত বচন! করিগ্নাছেন। ইহা হইতে প্রমাণ হয় হে, স্বৃতির মূলে গভীর দার্শনিক তব বিদ্যথান 
এবং স্বতির দর্শনাংশ ুবীবুন্দের বিবেচনার যোগ্য । 


ম্ার্তদর্শনে ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ 


শ্বতি ধর্মপান্্র। স্থৃতরাহ সর্বাগ্রে ধর্দশন্দের অর্থ নির্ণধ কর! প্রয়োজন । ধর্শদ কথাটা 
অভি প্রাচীন। আধ্য জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ খখেদে এই শব্দটি বহুবার বাবহৃত হইতাছে, 
কিন্তু সর্বত্র একই অর্থে বাবহৃত হয় নাট । ধর্্ম শব্দের বুঃৎপত্তিপত্ত অর্থ_ হাহ ধারণ করে। 
খাখ্েছের কোনও কোনও স্থজে। এই অর্থে ধশ্ঘ শের প্রয়োগ দেখা হায়। কিন্তু আবার 
কোনও স্থানে হত্তীঘ নিম ব! বিধি অর্থেও ইহার প্রত্েগ দেখা যায়। উরে ব্রান্থপে 
্ধশ্থঙ্ত গোপ্তাজনীতি’’, এই মত্তে সম্ভবতঃ হাবভীঙ হজ্জবিধি এবং উপাদনাবিধির সমষ্টিই 
ঘর্থ শব্দের অর্থ । ছান্দোপা উপনিবহক্ষ “আছে বশ্কষদ্ধাঃ হজ্ঞোহধাছনং দানমিতি” ইত্যাদি 
অন্ছে থণ্থ পদটি আশ্রম অর্থাৎ অ্রস্বচধ্যাদি চারি আশ্রমের বিহিত কর্তবাসমৃহকে 
নুঝাইতেছে । তৈত্তীরীয়োজ্ “'বর্শ্মাহ্ প্রমঙ্গিতবাস্‌” কিবা গীতার “স্বধর্শ্মে নিধনং শ্রে: 
ইত্যাদি বাক্যে ধৰ্ম্ম শব্দের হারা বর্ণাশ্রমধর্শ্মই সুচিত হুইযাছে। শ্বতিশাস্ত্রেন প্রধানত 
এই অখেই ধণ্্ শব্দের প্রয়োগ করা হত । 


৩৬ দশন 


ধশ্ম শব্দটি বিভিন্ৰ দৰ্শনশ৷স্রেও বিভিপ্র অর্থে প্রতুক্ত হুইয়াছে। সাংখ/মতে ধর্শ্মাৰশ্দ 
মনের বৃত্িবিশেষ। পুক্ষষের লার্িধাবশত: প্রকৃতি হুইতে মহদ্াদিক্রমে মনের স্বষ্টি হয় । 
স্বতরাং নিত্যগুদ্ধবুদ্ধদুক্তস্বভাব আন্ম। ধর্স্মাৰর্শের অতীত । গ্টায়বৈশেধিক মতে ধর্ম 
আত্মগুণ । সংলারধশায় বিভিন্ন ৰৰ্শ্মের ফলে দ্রীবাত্মাণ এই গুণ উৎপন্ন হন্ত । বৈশেবিকাচাধা 
প্রশত্তপাদ বলেন, ধর্শ্ম বিশুদ্কাতিসন্থিজ অর্থাৎ শুদ্ধপ্রবত্তি হইতে ধর্শ্মের উৎপত্তি হুত। ইহা 
জীবাত্মার গুণ হইলেও অতীজ্রির এবং লৌকিক প্রত্যক্ষের অবোগা । একমত্রে যোগ 
প্রতযক্ষের দ্বার! ইহার স্বন্থপ অবগত হও ঘার। ধর্মের আছি থাকায় ইহার অন্থাও আছে। 
ঘর্টের ফল স্থথ ; ইহলোকে বা পরলোকে স্থথতোগের বার! ইহার ক্ষ হয় । ততজ্ঞালের 
দ্বারা অপবর্গ লাভ হইলেও ইহার ক্ষ হুটছা থাকে। 

মীমাংসাদর্শনকার ক্মিনি “চোদনালক্ষণোধহর্থঃ ধর: 1৮ এই সুত্রে ধর্শ্মের লক্ষণ নির্দেশ 
করিথাদ্ধেন। বেনোক্র বিধিসমূহের স্বাঃ। নিদ্দষ্ট থে পুজ্বার্থ তাহাই ধর্্ম। পুক্চষের শ্রেঃ- 
সাধন পথার্থকে পুকুবার্থ বলা হয । এওঁ সতের ব্যাখ্যাত শবরন্বামী এবং কুদারিলভট বলেন 
বে, বেদবিহিত ঘজ্জাদিই ধর, যেহেতু তাহার অনুষ্ঠানের ফলে অভীষ্ট স্বর্গাদি সুখ লাভ করা 
যাৱ । যাগান্বির অনুষ্ঠানের ফলে ফি প্রকারে ইষ্টলাভ হইতে পারে তাহ! লৌকিক উপায়ে 
জানা সম্ভব নহে। স্বভরাং অনাদি এবং অপোৌকরুধেয় বেদই ধর্ম্মাধশ্ধবিযয়ে প্রথাপ, এবং 
বেদবিহিত বজ্ঞাঙ্দির অনুষ্ঠানই ঘশ্ ।৯ 

মীমাংলকাচাধ। প্রভাকর কিন্তু এ বিধত শববের সহিত একমত হইতে পাবেন নাই । 
প্রাভাকর মতে খাপাি-অহথষ্টানের ফলে “অপূর্বব”লামক থে অলৌকিক ফল সঞ্জাত হন 
তাহাই ধৰ্ম্ম শব্দের বাচা । প্রভাকর বলেন, “ন হি জোতিষ্টোথাদিযাপন্াশি ধন্মস্বমন্ডি, 
অপূর্ববন্ত ধর্ত্বছাপগমাৎ ৷” ( শাস্্রনীশিক]) : বৈদিক বিখবিবাকাসমূহের অস্থনিহিত নিয়োগের 
ফলে আত্মার প্রেপারূপে এই “পূর্ব” প্রকটিত হুয়। ধর্ছের স্বর্ূপসস্বন্ধে মীমাংসাচার্ঘা- 
পণের এই প্রকার মতভেদ থাকিলেও ধর্ম বে অদৃষ্টার্থক এবং অলৌকিক সে সম্বন্ধে “কোনও 
মতবৈধমা নাই । ধৰ্ম্ম অলৌকিক বলিয়াই বেছশাআই ধৰ্শ্মাধৰ্স্মবিযয়ে প্রমাপ। ধর্শ্ম যদি 
লৌকিক প্রত্যক্ষের যোগ্য পদার্থ হইত, তাহা হইলে বেদাদি শাত্র অনর্থক হইয়া পড়িত। 
বাছা অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা জালা যায় লা, এইরূপ পদ্বার্থলস্বন্ধে উপদেশ দেওয়া 
হয় বলিঘাই ৰ্শ্মশাস্তের উপযোগিতা ) 

ধর্শ্মের সূল ও লক্ষণসত্বন্ধে ভাট মীমাংল। ও শবরমতের সহিত স্থতির বিশেষ মততেনর 
নাই । তবে স্তি ধৰ্শ্মশব্দটিৰে আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিখ!ছে । স্মৃতিতে নিষেকাছি 
ম্মশানাস্ধ সমগ্র জীবনই ধর্মের দ্বারা নি্মিত হইয়াছে । 

স্মার্ডমতে শ্রুতি ধর্শ্মের মূল হুইলেও বেদবেতা মন্বাদি কবিপ্রশীত স্বতিশাস্ত্র, বেদবিদ্‌ 
ব্রান্মণগণের সঙ্গাচার এবং বৈকল্পিক বিধিবিধয়ে আত্মতুতিও ধর্শে প্রমাণ বলিঘা গণ] হয়। কিন্তু 





* শব্রভাক্ষ-_-১। ১)৭ 


স্মৃতির দর্শনভাগে ধর্শ্মতব্ব ও কর্শ্মবাদ ৩৭ 


সফল প্রদাপের মূল প্রমাণ বেছ | প্বশ্দং জিজ্ঞালমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতি: ।* (মন )। 
শ্বতিও মীমাংসার স্যার ধর্মকে পুকুতার্থ বলিছা গণ! করে। “অক্যুঙগযনিঃজ্েলসাধলয্মেন 
ধারত্বতি ইতি ধর্ঃ।৮ ( মাঝবপরাশর )। শ্রুতিস্মতি প্রতিপার্গিত ধর্ঘলাখনের লে ইহলোকে 
ক্ীন্জি এবং পরলোকে ন্বর্গ কিশ্বা পরমানম্দরূপ মুক্তি লাভ কর! যার । মন্্রসংহিতার প্রসিদ্ধ 
টাকাকার আচার কুর.কতটও স্মত্যুক্ত ধণ্দলক্ষপের সহিত জ্ৈমিনিপ্রোক্ত ধর্মলক্ষণের বক 
প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি লিৰিদ্বাছেন--“ব্ৈমিনিরপি ইছমপি ধর্লক্ষপমন্ত্রেঞ্ছং চোঙলা- 
লক্ষপোহর্থো ধর্শ ইতি । উক্ততচোদনয়া লক্ষ্যতেংর্থঃ শ্রেধংলাধনৎ জ্োতিষ্টোমাঙ্গিঃ ।---তত্র 
বেনপ্রমাপকং শ্রেঘ:সাধলং জ্যোতি্টোমানিধর্শ্ব ইতি সুত্রার্থচ ৷ বেঙ্বিধির দ্বার নিদ্দিষ্ট 
শ্রে্ন সাধন জ্োতিষ্টোমাদি কর্দই ধর্শ। অতএব স্মতিসম্মত ধর্্মলক্ষণের সহিত মীঘাংসা- 
ধর্শনোক্ত হ্দলক্ষণের কোন বিরোধ নাই । পরাশরসংধবিতাভাগ্যে আচার্য্য সারনমাধৰও 
অস্ন্রপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। “'বেদপ্রমাণক£ শ্রেয়ঃলাধনং ধর্ম্ম ইতি ধর্পলক্ষণং মনুরাহ্‌ ৷ 
হারীতোংপি এবদাহ শ্রুতিপ্রমাণকে ধর্শ্:ঃ ইতি) এবং সতি মীমাংলাভিঘতত্ত মস্বাদি- 
স্বতিকাৱাতিমত'্য চ ঘৰ্্বলক্ষণস্ত ন কশ্চিন্কেদ ইতি।” (পৃঃ ৮৯, পা্ছটীকা )। 
স্বার্তধর্থ প্রধানত: ছইভাগে বিভক্ত (১) সাধারণ ধন্দ এবং (২) বিশেষ ঘর । হাহা 
বর্ণ বা আত্রমনির্ষিশেষে লকলেয়ই করণীয় তাহা! সাধারণ হর্দ। সাধারণ ধর্মই সমগ্রত্তাবে 
সমাজপ্ীবনের তিনি) অহিংলা, হা, লতা, ইত্সিহনিগ্রহ, দম, শৌচ, হী, বিগ্তা প্রভৃতি 
সাধারণ ধর্খের অন্ধর্গত | ঘাল্তবকেতর মতে_ 
"অহিংস! সত্যমন্তেত্বদ্‌ শৌচমিজ্িয়নিগ্রহঃ । 
দানং দমো দয়! শাস্তিঃ সর্কেষাহ ধর্শ্মসাধনন্‌ ॥“ 
ধান্যন্ধ্য অশ্যত্র বলিঘ্বাছেন_ 
শলতামত্মেরমক্রোথো হী: শৌচং জব তিন । 
লংহতেজিদ্বতা বিদ্যা ধৰ্শ্মঃ সার্বৰ উদাহৃত= ৪৮ 
সাধারণ ধশ্দের তালিকাসহ্স্ধে বিভিন্ন স্মতিকারের দধ্যে সামান্য মতভেদ লক্ষ্য করা বার । 
মঙ্ুসংহ্তার মত. 
প্ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেদং শৌচমিজিয়নিগ্রহঃ । 
ধীবিস্ভা সতাদক্রোধো দশকং ধর্দলক্ষণং ॥” 
এই তালিকার যাব্পবন্ধযোক্ত হ্রী এবং 8 স্থান পায় নাই এবং ইহাতে ক্ষমা সাধারণ দশম 
বলিক্া পরিপৃহীত হুইয়াছে। বিষ্ণুদংহিতার যতে সাধারণ ধর্শ্মের সংখ্য। আরও বেলী । হঘা__ 
“ক্ষম! সত্যং হম: শৌচং দানমিস্রিয়লংবম: । 
অহিংসা গুরুশ্ুশব| তীর্খাছসরণং দত ॥ 
আৰ্ঞ্জবং লোভশৃল্ততং দেবত্রাহ্মণপূজনং । 
অনভ্াসবতা চ তথা ধন্দঃ সামান্য উচাতে ॥” বি: সং ২1৭-৮ 


ঞ দর্শন 


পৃবক পৃথক বণ ও আশ্রমের জন্য যে পল কর্তবা বিহিত হইয্যাছে তাহাই স্বত়াক্ত বিশেষ 
বশ্ঘ। তাহার মধ্যে আবার কোনও কোনও কর্ণ স্বিজ্গাতির সাধারণ ধর্শ্ম । তেমন স্বাধযায় 


ব্ৰান্ধণান্দি বর্ণত্রয়ের সাধারণ ব্ এবং শৃত্রের পক্ষে নিষিদ্ধ । অপর কতকগুলি ধর্ম বর্ণ বিশেষের 
যেমন হঞ্ছন, ঘাজল, অথাপন, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি ত্রাহ্মশের ; 


বা আশ্রমবিশেষে পালনীয় । 
এই 


প্রজ্জাপালন ক্ষত্রিরের ; কবিবাশিজ]াছি বৈশ্যেত এবং স্বিজ্রাতির লেবা শৃত্রের বিশেষ ধর্শ্ম । 
আশে আশ্রম ভগগেও ধর্শ্ম-কর্শ্মের ভেদ নিদ্দিষ্ট হইপাছে । 
দেশ, কাল অর্থাৎ যুগ এবং কুলভেছে আবার ধর্স্মদমূহের মধ্যে অলংখয ভেদ কজিত 
হইয়াছে । তা ছাড়! স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম অপেক্ষ! আপহতকালীন ধৰ্ম্ম স্বত্ত । স্বাভাবিক 
অবস্থাত ঘাহা অধশ্থ বলিয়া নিন্দিত হুইগ্রাছে তাহার মধ্যে কোন কোনটা আবার ক্আপৎকালে 
প্রশব্ড । এই প্রকারে আর্ধ্যজাতির সমগ্র বারি ও সম ভীবনট ধর্শ্দের অন্থশাসনাধীল 
করা হইঢাছে। 
শ্ৃতিশাস্ত্রামলাণে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ধর্গ মানবজীবনের সাধা এবং লক্ষ্য । 
ইহার মে! অর্থ এবং কাম স্ৃতস্রভাবে লক্ষা বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই | কাম শব্দের অর্থ 
বিযযাহুভবন্তস্ণ সুখ । অর্থ এবং কাম ধশ্ছাছঘোছিত হইলে তাহার সেবা করা ঘাইতে পারে। 
কিন্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থ এবং কাম নিন্দিত এবং হর্জ্জনী | বিুল্মতিতে উক্ত হইযাছে_ 
পবর্বিকুন্ধো চার্খকামৌ পরিহরেৎ।” মনও বলিয়াছেন, ধর্শজ্ঞান লাত করিতে হইলে অর্থে 
এবং কামে অনাসত্ত। হইতে হইবে । “'অর্থকামেথসক্তালাং ধর্ম্মজ্জানং বিধীন্তে ৷" সুতরাং 
ধর্ম্মাবিকন্ধ অর্থকামই প্রশস্ত বলিচা কীয়িত হইতাছে । সম্ভবতঃ এই অভিপ্রাত্েই গীতার 
ভ্রগবান্‌ বলিঘাছেন-_০বর্্াবিকন্তো ভৃতেধু কামোহস্ষি ভরতর্ধড ৷” তাহা হইলে শাস্্রবিছিত 
অর্থকামের সহিত ধর্শ্দের কোনও ভেহ ধেখা বাঘ না) উহা প্রকারাস্থরে বর্টেরই অজীভূত। 
চড়রর্গের মধ্যে মোক্ষ পৃথগ্ভাবে উল্লিখিত হইলেও ইহা ধর্শবিশেষ, অথবা সর্বোচ্চ 
এবং সঞ্জোৱম ধৰ্ম্ম বলিয়৷ সকল শাঙ্রেই কীহিত হইয়াছে । যাজ্ঞবন্ধা বলিতেছেন “অয 
পরছে। ধর্শ্মো যদ্যোগেনাত্মমর্শনম্‌ ৪” ( ঘা: সং ১৮ )। যোগবলে আত্মদর্শনই পরম ধর্ব্ম । 
-মহুসংছিতার প্রাহত্ে মচঘিগণ ভগবান্‌ মন্থর নিকট বর্ণাশ্রমধর্শ্মের তব জিজ্ঞাস! করিলে 
মচ এআলীফিদং তমোকৃতৎ* ইত্যান্গিক্রমে ব্ৰহ্ধাদি স্বাবরপধ্যন্ত জগতের স্থা্টক্রয় বর্ণনা 
করেন। ইহার তাৎপর্য। বিঙ্গেষণপ্রলঙ্জে টীকাকার কুজ্,কভট বলেন যে, মঙ্গদংহিতার মতে 
আখ্মতোন পরম ধৰ্ম এবং সংস্কারাদিকূপ ধর্ণ তাহার অঙ্গীভূত বলিয়াই ভগৰান্‌ মন্ সর্বাগ্রে 
ব্রক্মস্বদ্ণ এবং তাহা হুইতে সংসার স্বর কখাই মহখিগণকে উপবেশ দিয়াছেন কুক 
বলিতেছেন 
শধর্ছে পৃষে মন্ত্র গ্ক জগত: কারণং ক্রবন । 
আত্মজ্ঞালং পরং ধর্শ্মং কিত্তেতি বাক্তমুক্তবান্‌ ॥ 
প্রাধাস্কাৎ প্রথমাধ্যায়ে সাধু তস্যৈব কীর্তন্‌। 
খর্টোহন্তত্ত তদগ্দত্বাদ্‌ বুকে! বক্ত, বনন্তরম্‌ ৮৮ মন্র্থদুক্তাবলী-_-১।৫ 


স্থৃতির দর্শনভাগে ধর্ম্মতব ও ক্শ্মবাদ ৩৮ 


মনুক গশবিধ ধৰ্মলক্ষণের মণো হিস্যা শব্দ কুল্h,কভটের মতে আত্মজ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হইতাছে । 
দোক্ষ বা আত্মজ্ঞানন্ধপ পৰম ধর্দ . চতুর্থ অর্থাৎ সঙ্াস-ব্দাশ্রমে আচরনীত। যথাবিধি 
ত্রস্ধঘা, গার্তস্থয এবং বানপ্রস্থধর্শ্দের অনুষ্টান করত: খুবিস্মণ, শিতৃক্ষণ এবং দেবঙ্গপ এই 
তিন প্রকার কপ পরিশোৰ করিস মোক্ষলাধনের নিমিব সপ্যাল-আশ্রষ অবলগ্বন করিবে । মঙ্গ 
বলিয়াছেন, বিলি ব্ৰহ্মাদি ত্তন্বপধ্যস্ত সকল পদার্থের শাসনকর্তা, হিনি অপু হইতে ও অণুতর, 
বিলি শ্ববর্ণন্কপ অর্থাৎ জ্ঞানময় এবং শবপ্রবীপষ) ( অর্থাৎ চিত্তের সমস্ত বৃত্তি লয়প্রাল হইলে 
খাহাকে জান! হাত) সেই পরমাস্মাই ঝশ্রার্জ্জিত কন্দফল-অন্থলারে জীবসকলকে লংসারচক্রে 
অবহিত করিতেছেন। ঘে বাক্তি সকল প্রানীতে অবস্থিত সেই পরমাস্তাকে আত্মাম্মারা দর্শন 
করেন তিনি সকলের সহিত সমতালাভ করিজা শ্রেষ্ট ব্রহ্ষলদ প্রান্ত হ।* হাততবজ্্যলংঠিতাঘও 
এই ছুঃবরূপ সংলার হইতে মুক্তিলাভের জগত নাঝ্মন্ড/নগাডই পরম ধন্দগ্রপে উপদিই্ হইগ্রাছে। 
যাজ্বন্ধা বলিতেছেন--"ধ্যানঘোগেন সন্দ শ্ঃ সক্ষম আত্মান্্নি স্থিত: 1” অন্তান্ স্মতিশান্তরে ও 
সন্যাল-আঅ শ্রম ও ঘতিবর্শসম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ ছেওঘা হউ্াছে। 

এইজপে ধর্শশাস্ত্রে মোক্ষলাখনই শ্রেষ্ঠ হশ্ছন্রপে কীস্ত্রিত হুইলেও অপর তিন আশ্রমের 
ধর্ম বখাধথ পালন না করিলে ঘোক্ষলাধন বিহিত নয় । মঙ্থ স্পষ্টষ্ট বলিছাছেন__ 

অনধীত্য দ্বিজো! বেঙানহুৎপাদ্য তখান্রজান্‌। 
অনিষ্বী চৈব ছটজশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্‌ ব্রজত/ধঃ ৫৯ 

অকঙ্কান্য সৃতিতেও এই মত সণধিত হইয়াছে সুতরাং মোক্ষাথিকারী হইতে হইলে পূর্ব 
তিন আশ্রমের কর্তব্য বিথিবৎ সম্পর করিতে হইবে। “হরে বিরজেৎ তঞ্হরেব প্রত্রজেৎ ।» 
-উপনিবদত্ এই বিধি শ্বতিশাস্তে আদৃত হং নাই। অপরপক্ষে মচুপ্রভৃতি খবিগণ 
গৃহস্থাশ্রমের বিশেষ প্রশংসা করিশ্রাছেন, এবং য্যুচ্ণবন্ধযসংহিতার মতে থখাবিধি ধর্শ্বামষ্ঠানের 
দ্ধারা গৃহস্বও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। 

উল্লিখিত আলোচন| হইতে মনে হন্ত যে, স্বৃতিশাত্রে বৈদিক কর্মকাণ্ড এবং জ্ডানকাণ্ডের 
একটা সমস্থ ও লামঞ্স্ট সাধনের চেষ্টা কর) হুইরাছে। জ্ঞানবাদী মাধবাচার্যয পরাশর 
সংহিতাভাগ্যে স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিগ্নাছেন বে, বেদাস্তমতে বদিও আত্মঞ্ঞ1নই পরম বর্শব 
বলিছ। পরিপনিত হয় তথাপি বাবগারদশা্ড তাহার উপহোগিতা না খাকাত তখন বাবহার- 
ধর্ণেরই প্রাধানত । এই জস্ত বলা হয, “ব/বহারে ভট্টনহঃ ।* সাক্ষাদ্ভাবে আব্যন্ঞানই মুক্ধিয় 
কারণ হইলেও জ্ঞানোৎপত্রির অন্ত আত্রমংস্মের অসু্ঠান আবশ্তক । এ বিঘহে মাৰবাচাধাও 
বলিহাছেন-__“বিস্ত। উৎপন্ন) সতী ফললিন্কিং প্রতি ন কিকিন্ঙগপেক্ষতে । তথাপি কম্বোৎপত্তিং 
প্রতি তু আশ্রদকশ্থাদিকমপেক্ষত্োব |” 

স্থতিশ্বান্ত্রে এবং ভারতীর দশনে ধর্দশন্ঞটী ঘে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হুইয়াছে তাহাতে 
তাহার সমার্থবোধক কোনও শব্দ পাশ্চাতা দর্শনলাহিতো পাওয। ধাত না। Virtue, 





* মন্লংকিতা-_১২।১২২-১৭৫ 


৪০ দর্শন 


Morality কিন্বা Righieouenesn প্রীতি শক্ষেরে কোনটীই ছশ্দ শব্দের প্ররুত অর্থ প্রকাশ 
করে লা। ইংরাজী 26li৫i০৷৷ শব্দের অস্বাছেও বমর!. ধশ্থ শব্দই ব্যবহার করি। কিন্তু 
হ112195 শব্দের সহিত ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ঈশ্ববোপালনার ভাষ আবিচ্ছেপ্ততাবে জড়িত। 
Heligion বলিতে কোনও প্রকার ঈশ্বর বা অতিগ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস বুঝাইবেই । কিন্ত 
ঈশ্বরবিশ্বাস সংস্কৃত ধর্ঘশজের বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ ছে । পাশ্চাতো religion, moral এবং 
৩1৮3০ 49১ অর্থাৎ ৰশ্মীদ্, নৈতিক এবং সামাজিক কর্তব্য বলিতে হাহা কিছু বুঝাইরা থাকে 
তাহার সমস্তই সংস্কতে ধর্ম্মপদ্বাচা । তবে কেবলমাত্র করণীগ্ছ হইলেই তাহা ধর্শ্ম বলি! 
পরিগণিত ছয় না। বেদ অথবা! বৈদিক শাহুসমৃহত্বার! অশুমোদিত কর্শ্মই ধণ্দপদগবাচা। 

পাশ্চাত্য সমালোচকগপের মতে, ভারতীন্ব ধন্দশান্ত্র প্রকৃতপক্ষে পর্শনপদবাচা নছে। 
তাহাদের মতে, দর্শনশাস্ত্র ঘুক্তিনিষ্ঠ। পাশ্চাত। নীতিশাস্ত্র 0261)৩5) যুক্রিয় উপর প্রতিষ্ঠিত, 
কিন্তু ধর্শ্মলাস্ত্ শ্রুতিসূলক ৷ বেদবেৱ! গ%ধিগণের বচন বলিঘ্াই স্মৃতির প্রামাণা,_তাহাতে 
যুক্তির কোনও স্বান নাই । 

এই অভিযোগের উত্তরে বলা যায় যে, অন্তান্ত বৈ1দক দশনের সান ধর্শশাত্র বেহমূলক 
হইলেও ইহা যুক্তিকে অবহেলা করে নাই । মচ স্পষ্ট ভাবার প্রত্যক্ষ এবং লাজপ্রদাপের 
সহিত অন্থঘানগ্রমাণের প্রয়োদনীদ্বতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :_ 


শপ্রত্যক্ষক্ান্মানঞ্চ শান্তঞ্চ বিবিধাগমম্‌ । 
অরং স্ববিদিতং কাৰ্য্যং ধর্ম্মণ্ডত্ধিমতী তা ॥ 
আর ধর্শ্বোপদেশঞ্চ বেদশান্্বিরোধিনা | 
ঘত্র্কেপানলন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ ৪৮ 


এ স্থলে বলা হুইন্বাছে বে শাত্রের অনুকূল তর্কের দ্বার! ক্মষিগপের উপদিষ্ট ধর্শ্মোপদেশ পরীক্ষা 
ফরিত্ব। লওা প্রয়োজন । অন্যথায় প্রকৃষ্ট ধর্শবজ্ঞান অসম্ভব । 

দ্বিতীহতঃ, একথা মনে রাখা প্রয়োজন বে, ধর্ম্মশাস্তর সমগ্র সমাজের জন্য বর্শ্মোপদেশ প্রদ্থান 
করিয়াছে । শাসত্রাদি অন্থস্ঈললের ফলে ধীহাদের বুদ্ধি মার্জিত হইয়াছে এবং চিত্তের উৎকর্ষ 
সাধিত হুইদা্ছে তাহাদের পক্ষে বৃত্তির সাহাযো ধর্দদাধশ্থ নিশ্চ করা সম্ভব হইলেও সমাজের 
সবল খ্যরের লোকের পক্ষে তাহা লম্ভবপর নরে | সে জঙ্য সমগ্র সমাজের জন্য আর্ধা খ্াবিগণ 
ধশ্মোপদেশ বিধিবদ্ধ করেন। 

তৃতীয়তঃ, ইছাও উল্লেখযোগ্য থে কালগ্রভাবে সমাজবিক্তাসের পরিবর্তনের স্ছিত হণ্ঘ- 
বিধানও পরিবন্ধিত হুইরাছে। স্বতিশাগ্রে ইহার প্রকৃত প্রদাণ পাওয়া ধার । শান্রদূলে 
বিচারবুদ্ধির প্রভাব না খাকিলে ইহা কিরূপে সম্ভব হুইতে পারে? 

জন মেকেঞ্জি তাহার 13800. Eংhi০৪-নামক গ্রন্থে অভিযোগ করিয়াছেন বে, হিন্দু 
ধর্শশান্রে ধর্শ্মাধর্শ্মবিচারে কর্তার অভিলন্ধি অপেক্ষা কর্শ্মের বাছিক রূপ অথবা অসুষ্ঠানকেই 


স্মৃতির দর্শনভাগে ধর্প্মতন্ব ও কর্শ্মবাদ ৪২ 


প্রাধান্য গেওদ। হইছাছে। কিন্ত হদি কেহ একটু প্রণিখানপহ কারে ধশ্বশাস্্র অধাযধন করেন 
তাহ) হইলে তিনি এই বভিঘোগের অস্যরত। অদ্রধাবন করিতে পারিবেন | সন্ষসংহিতার 
স্িতীঘ অপ্যাহের প্রথমেই ধশ্মাভষ্টানে কামাম্মভা নিষিদ্ঞ হইঘাছে, এবং আস্ভজ্গানের পহকারি- 
ক্কপে অথব। চিতসুষ্ধির উপানশ্বতরপে নিতানৈমিত্বিক কপ্দলমৃতের উপদেশ দেও ভইতাছে 
এই প্রদঙ্গে ইহ15 উল্লেখযোগ্য ঘে, শ্মতিশান্তরে নিত)নৈমিত্তিক কম্মলম্থহের উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছে, ইহাতে কামা কশ্ছের কোনও বিশান নাই । তবে হে নিত্যনৈমিত্তিকাঙ্গি কমের 
ন্ব্গহত্থাদিকপ ফল কান করা হুইঘ্রাছে তাহ। অর্থবাদমাজ, কণে কর্সার প্রবৃত্তি জন্মাইবার 
জন্য তাহার উপধোগিত।। বুদ্ধিগুন্ধিই নিত্যকশ্মবের লক্ষ্য। 'আপত্্বশ্মতির বচনাম্বলারে 
আন্রবৃক্ষ ফ্চলার্থে রোলিত হইলেও তাহ! হটতে যেঘন ছাঝা এবং গন্ধ পাওয়া বায় লেইন্থপ 
নিষ্কামচিতে ধৰ্শ্াঙ্ণষ্ঠান করিলেও তাত! ভউতে অর্থলাভ হটতে পারে | যঙ্গি অর্থলাত লা হত 
তাহ। হইলেও ধর্মঠালি হয় না। গীতাভাগ্যটীকার জীমন্মধূন্দদন সরস্বতী কামা ও নিত্যকশ্দের 
স্বজ্প বিচার করিছ। দিন্ধান্ত করিয়াছেন--“ফলসন্তাবেইপি তদভিলস্ধানভিলদ্ধিভ্যাং কামা- 
লিত্যযোবিশেষং ৷" অর্থাৎ নিতাকৰ্শ্দের ফল খাকিলেও ফলের অভিসন্ধি লইঘ1 কারা করিসেই 
উহা! কামা কৰ্ম্ম ভুইলা দাড়া; বিহিতমাজ্বৃদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে উহ। নিত্য কৰ্ম্ম । সুতরাং 
ধর্শশাস্তরঘতেও ধর্ণাধর্শবিচারে কর্তার অভিসন্ধিই প্রধান বিচারের বিষ, ক্ষল বা জন্ধষ্ঠানের 
বান্ধিক কূপ অবান্তর) 

পাশ্চাতা নীতিশাস্বে কাধ্যাকার্ধ্যনির্শরের আহ্শ অর্থাৎ দানদওডসন্বন্ধে অনেক বিচার ও 
বিতর্ক দেখা ঘা । কাহারও মতে টঈশ্বরাদি্ট বিধি লদসৎ কাধের পরিঘাপক। কাহারও 
মতে সর্নাধিক লোকের সর্বাধিক আনদ্দপ্রাহি, কাহারও মতে কর্তব্াবৃদ্ধিতে কর্তবযসাধন, 
আবার কোনও কোনও লা ্প্রদায়ের যতে পূর্ণ মন্ন্তত্ব বা পূর্ণ ব্যক্তিখলাভই নৈতিক 
জীবনের আহ্শ। যে কাধ্য হত অধিক পরিমাণে এই আহর্শ লাভের সহারক লেই কার্ধয 
তত অধিক পরিমাণে নীতিলশ্দত বলি! বিবেচিত তঞ্ছ। হিন্ুরর্শনে নীতিশাস্ত্র পৃথক 
শাখানূপে আলোচিত হত নাই, অন্যান্ত তবের আলোচনার সহিত ইচা ছিত্রিত হইয়া 
আছে / তাহা হইলেও হিন্দুদর্শনে সদলহংকাধাবিচারের কোনও আদর্শ নাই একথা 
বলা ঘা লা। বিশ্তি্ দর্শলশাত্থে সমগ্রভাবে হে জীবলাহর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহাই 
নৈতিকজীবনের ভিত্তি এবং আদর্শ । এ আদর্শের মানদপ্ডেই ধশ্যাধর্্ নিণীত হই] খাকে। 
স্বৃতিশাত্রো বৈদ্গিক কন্দকাশ্ডের সহিত শুপনিবঙ্িক ক্ঞানকাণ্ডের লমন্বগ্থের ফলে ঘে জীবন্দর্শন 
প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাই বর্ম্মাধর্্ববিচারের মানদওড। স্মৃতি বেদান্শান্তের স্যায় নিহিশেষ 
ভ্র্মগ্রাণযিকেই পরদপুরুষার্থ এবং পক্রমধশ্থ বলিঘ! স্বীকার করিয়াছে, আবার বর্ণাশ্রমধণ্থের 
বিধান করিহ! সমাজে নিজ নিজ স্থান-অচুলারে প্রততোকের কাধ্যাকাধা নির্ধারণ করিয়াছে । 
একদিকে সঘাঙ্জের স্থিতি এবং অড্যুন্ধর, অপরদিকে ব্যক্তির আত্মজ্ঞানক্ূপ নিঃশ্রেছলনাত-_ 
এই দ্বই আদৰ্শ ম্মার্ডদর্্শনে কৌশলে সদস্বিত হইযাছে । এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাশিছাই 
শ্বতিকার মহধিগণ ধর্ম্মাধর্শ্ব বিচার করিত্রাছেন। 

G—I620D. 


৪২ দর্শন 
কৰ্শ্মবাদ 


ব্রক্কা হইতে স্থাবরাস্তক সংসারগতি ধর্দাধর্ন্তপ কর্শ্মঙ্ক । অতএব স্মতিবিছিত কর্শ্দের 
রহস্ত অন্থধাধন করা প্রয়োজন ৷ মীমঘাংলাচার্যাপণের মতে কর্শ্ব লৌকিক এবং শাঙ্ত্রীয় ভেদে 
হই প্রকার । তন্মব্ো শাস্ত্রী কর্শ্ম প্রামাণিক বলির তাহাই ধর্শ্মাধর্শ্মের প্রতি কারণ হয়। 
শাস্ত্রীয় কৰ্ম্ম আবার কানা এবং নিতানৈমিত্রিক ভেদে দুই প্রকার। ইহলোকে এবং পরলোকে 
যথাসংকল্লিত হৃধার্ি ভোগের অন্য কামা কর্শ্মের অনুষ্ঠান বিহিত চইছ্বাছে। নিত্যনৈমিত্তিক 
কশ্দ ফলনিরপেক্ষ । তাহা শান্তবিধি বলিঘাই অহুষ্ঠে্বা সন্ধ্যাবন্দনাদি যে সকল কর্ণ ন! 
করিলে প্রত্যবার ঘটে তাচাই নিত) কর্ম) আবার পুত্রজ্ন্মারির জন্য জাতে্ট্যাদি হে লকল 
কর্শ্ম বিহিত হইঘাছে তাহ। নৈমিন্বিক কর্ণ্ম । শ্বতিশান্থে প্রারশ্চিত্তের পুথগ্ভাবে উল্লেখ 
থাকিলেও তাহাকে নৈমিত্রিক কর্শ্ব বলিঘা গণ/ করা যাহ । 

এখন লক্ষ্য করিবার বিষ এট যে, মন্গাদি স্থতিশাস্তরে কেবল নিতানৈমিত্তিক কাশ্দের 
উপদেশ ফেওয়া চটয়াদ্ধে, ইহলোকে ব। পরলোকে সুখদায়ক ঘাগধজ্ঞাদিকূপ কামাকর্মের 
উপদেশ নাই। মন্থলংহিতা্র কামাত্মতা অর্থাৎ ফলাতিসন্ধিপূর্বাক কণ্মলাখন স্পষ্টভাবেই 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । বিধরকামনা পরিহার করিবার জন্য মহাভারতের স্যায় দম্ও বলিয়াছেন, 
বিষযন্খের উপতোগের। দ্বার! বিষয়বাললা নিবৃত্ত হয ল1 স্্রতের ছারা যেমন আপি বিবৃদ্ধ হয় 
সেইজপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইধা থাকে। বিষয়ভোগ ও বিষন্ধতঢাগের মধ্যে বিষয়তযাগই 
উৎকৃষ্টতর । হৃতরাং দেখ। ঘার, মন্থাদি শানে ফলাসক্তিশুন্ত নিক্ধাম কর্্মই উপদিষ্ট হুইয়াছে। 

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, স্থতিবিহিত বর্থপ্রাপ্থিন্ূপ পরম ধর্শ্মের সহিত কর্শ্দের 
সম্বন্ধ কি? কণ্দ লাক্ষাৎভাবে ত্রহ্ধপ্রাধ্যির সহায়ক কিছু! জানের সহকারি্পে ব্রহ্ম প্রান্যির 
সহায়তা করে, অথবা বরক্মপ্রাপ্তির প্রতি জ্ঞানই সাক্ষাৎ কারণ ছুইরা খাকে, কর্থ বিবিদ্নিযা 
বা আক্গজ্ঞানের ইক্চাসাআ জন্মাইয়াট ক্ষান্ত হয়? এই প্রশ্রের সমাধান অত/স্ত ত্যলাধ্য ; 
কারণ এ বিষয়ে মচ, হাজ্ঞবন্ধ প্রকৃতি প্রধান স্বতিকারপণ স্পষ্টত: কোনও নির্দেশ দেন নাই। 
তান্কার ও টীকাকারগণ নিজ নিজ সম্প্রদাথ বা রুচি-অহুলারে স্মৃতির ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 
মেধাতিখি ঘ্বৈতবাদ এবং অদ্ৈতবাদের ধারা ক্দবলম্বন করিদ্ব! বৈকলিকভাবে মন্ছলংহ্িতার 
ব্গাখ্যা করিয্বাছেন। স্কট তাত্করীয় বেদাস্তান্থসারে ইহার ব্যাখ্যা! করিধাছেন। 
বোন্তনুত্রের তাক্করভান্কে জ্ঞানকর্শ্বসমৃচ্চবাদ প্রচার করা হুইপ্রাছে । তাম্করমতে জ্ঞান ও 
কর্ম পরস্পরের সকাবিরূপে মুক্তির প্রতি কারণ হত্ব। ছার মতে “তদ্হখেহ কর্ণমঞিতো 
লোকঃ ক্ষীন্তে এববেবামুত্র পুপাজিতো লোকঃ ক্ষীরতে”, ইত্যাদি শ্রতিবাক্যে কর্ণের 
বিনাশিত্ব সম্বন্ধে হাহা বলা হইয়াছে তাহা কেবলকর্সন্বদ্ধে প্রঘোজ্া | জ্ঞানসহক্কত কর্শ্মের 
বিনাশ হয় না। কুজকতটের মতে মঙুসহিতা গ্রস্বেও জ্ঞানক-শসমুচ্চ্বাদ প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
তিলি বলেন যে, মনূজ্ত' নিত্যলৈদিত্তিকাঙ্গি কৰ্শ্ব আত্মজ্ঞানের সহকারিরূপে মোক্ষের প্রতি 
কারণ হাক 


স্মৃতির দর্শনভাগে ধশ্পতত্ব ও কশ্মবাদ ৪৩ 


হারীতসংহিতা স্পষ্টভাবেই বিশ্যাকণ্লমুচ্চন্ববা প্রচার করে! হারীতের মতে অশ্বহীন 
রখ এবং রখিহীন অশ্বের টা কেবল বিদ্যা বা কেবল তপস্যা নিক্ষল হুইয়া খাকে। উভয় 
একত্রিত হইলে ভেঘজের স্তান্স উপকারী হুর । হেমন মধুসংবুক্ত অহ এবং অন্রসংযুক। মধু 
হ্বস্বাতু, যেন উ্ত পক্ষের হারা আকাশে পক্ষীর গতি, সেইকুপ জ্ঞান ও কর্মের সমু্চয়ের ফলে 
শাশ্বত বহ্ষপদ প্রাপ্ত হওয়। ঘা । ( হাতীত, ৭2-১১ )। যাজ্ঞবন্ধাসংহিতাহ উক্ত হইয়াছে 
খে, বর্ম্মানষ্ঠানক্ারী তব্বতাননিষ্ঠ গৃহস্থ9 মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ছাত্রীতসংহিতার বিভির 
বচনেও এ কথার সমর্থন পাও! যাগ । এই লকল স্মৃতিবচন জ্ঞানকর্শবসমূচ্চত্রবাদ্দের অজুকূল 
বলিপ্নাই মলে হব । 

অপরদিকে ধা্জংন্ধ/সংহিতার যতিধর্্মপ্রকরণে আবত্মল্পান এ তৎপ্রান্থির উপাযসত্বক্ধে 
থে উপদেশ দেওয়া হটয়াছে তাহা অথৈতবাদের অচুজ্প । উক্ত প্রকরণের কোনও কোনও 
গ্লোকের সহিত বৃহঙ্গারপাক উপনিষদের ছগ্্রবিশেষের গৃঢ মিল লক্ষিত হঞ্জ। বিশ্বর্ূপাচাধ্য 
এউ লংহিতার অন্বৈতমতাচ্ধায়ী এক তপ।বহল ব্যাখা চলা করিয়াছেন। এই ব্যাথ্াাস্ণুলারে 
আব্মজ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র উপান্ব। মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎভাবে কশ্মের কোনও 
উপযোগিতা নাট । পঅপবর্গার্ধ, ছি পারিক্রাজাং ভানৈকসাধনম্‌, ন তত কর্দণা প্রয্োজনম্‌ 1” 
( ঘাঃ লং, বালক্রীড়া_-৩1৯৯ ) 

ফলকথা, স্বতিশাত্রে কেবলমাত্র নিতানৈমিত্রিকাদি কর্ণের উপদেশ থাকান্ছ অন্থৈতদর্শনের 
সহিত ইহার বিরোধ ঘটে লা। শ্মত্যুক্ত নিত্যাদি কর যে পরম্পরাক্রমে দুক্ষির সাধন হয় 
তাহ! অইৈতবাদী আচাধ্যগশ সকলেই স্বীকার করেন। স্থরেশ্মরাচার্খ। নৈক্র্যাসিন্ডিগ্রন্থে অতি 
স্থন্দরভাষে এট সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন । তাহার মতে, নিত্াকন্ঘাছষ্ঠানের ফলে ধর্ঘলাভ 
হয়, তজ্জন্ত পাপ্হানি এবং পালহানি হইতে সংসারের ন্বন্থপ অর্থাৎ অনিত্যতালঙ্বন্ধে জ্ঞান 
জন্মে, তাহা হইতে বৈরাগা, বৈরাগয হইতে দুমুক্ৃত্, তৎপরে তাহার উপান্থপধ্যেষশ, তাহা 
হইতে কর্শদপ্লাস, তাছা হইতে যোগাভ্যাস, তাহার ফলে চিত্তের প্রতাক্প্রবণতা, অর্থাৎ 
বিবিদিষা, তৎপরে তক্বমস্যাদি বাক্যের বর্থাবগতি, তাহা হটতে অবিস্তার উচ্ছেদ এবং 
তাহার ফলে আত্মগ্থডপে অবস্থিতি--এইন্তপ পরম্পরাম্স নিত্াকণ্থ মুক্তির সাধন হইয়া খাকে। 
নিজাকশ্দ এই প্রকারে চিত্শুদ্কি জন্মই! বুদ্ধব প্রত্াক্প্রবণতা উৎপাদন করতঃ বধপণান্ে 
মেঘমালার স্যাঙ বিনাশপ্রাপ্ত হয় । ( নৈহর্ণ্যসিন্ডি, ১৫২ )। 





‘দর্শন’ পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম 
৯1 “দর্শন? পত্রিকার বশর বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে। 
২। বঙ্গীয় দন পরিহদের সভ্যমাত্রই ‘দশন’ পত্রিক। বিনাষূলো পাইবেন ৷ 
৩। বঙ্গীয় দশন পরিহদের সাধারণ সাদের 81৮1--বাহিক ৫২ 
৪1 ‘দৰ্শন’এর বাধিক মূলা ( ডাকমান্তলসহ )-_-৪২, প্রতি সংখ্যার মূলা_ ১২ । 


[বিশেষ ডষ্টব্য--বঙ্গীয় দশন পরিষদ সন্বন্ধে ফতাতধা বিষতের জন নিদ্রঠিকানায় পত্র দিতে 
হইবে। পর্ষদের চদা এব' 'দশন। পত্রিকার মুল্যও নিগ্ললিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। 
ভুইকল্যাপচজ্ঞ গুপ্ত 
কর্শ্দাধ্যক্ষ ( সেক্রেটারী ), বঙ্গীয় দর্শন পারষদ্‌ 
১৮ লি, রামরতন বন্থ লেন, কলিকাতা__-৪ 
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বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 








(উজন্াালিস্ শিরা ) 


সম বধ, ২য় সংগা! ] শ্রাৰণ্‌ [১৩৫৯ সাহ 


সম্পাদকীয় সমিতি 


অধ্যাপক শ্রীদতীন্দ্রকুমার সুখোপাধাায়, এম.এ., পি-এচ-ডি, 
( প্রধান সম্পাদক ) 
অধ্যাপক শ্রপরশনাপ তট্টাচাধায, এম.এ. 


অধা[পক শ্রীকালীকষ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. 
অধ্যাপক জীদেবীপ্রসাদ সেন, এম .৩. 


মূলা ১২ বাষিক মূলা ( ডাকমাশুলসহ )-- ৪- 





দ্্পল ক্ষমার্স।াক্শক্জ :_১৮সি. রামরতলন বনু লেন, কলিকাত! --& 


চক 
বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 


{ তক্লাসান্দিক্ক শাকিলা ) 


৯ম বর্ধ, ২য় সংখ্যা ] আবণ [১৩৫১৯ সাল 


স্থচীপন্ত 


বিষয় লেখক পু 
১। ডেদখণ্ডন স্িনম্তকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্তায়তর্কতীর্থ ১ 
১। দ্যানের জ্ঞান স্রীনীরদববণ চক্রবর্তী, এম.এ. ১০ 
৩। দর্শনে শব্দ প্রমানের স্থান শ্রীকালীকষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. ১৬ 
8 । ম্পিনোজার দর্শন স্রীতারকচন্দ্র বায় ze 


৫। পুস্তক-পরিচয় হকল্যাপণচন্দ্র গুপ্ত, এম.এ. ৩৮ 








৯ম বর্ধ, ১ম সংখ্যা ] চক্ুশ্পর্তি 





ভেদখণ্ডন 
( পৃর্বাজগুজি ) 
আজনম্মকুদার তট্টাচারষা, প্যার-তর্কতী্খ । 


প্রোক্ত প্রাভ্কের মতের খণ্ডন প্রসঙ্গে উষ্টলিস্চিকাত বলিয়ান্ধেন যে, অশ্ুযোগী থে 
পটাজি পদার্থ, তাঙ্কার। কখনও “খট নাই” ইত্যাদি ভেদের ্বজ্ূপড়ূত হুটতে পারে লা। 
কারণ, এ প্রকার দ্বইলে, তেখজ্ঞানে প্রতিধোগি-নির'পেক্ষত্বের আপত্তি হবে :১ 
অভিপ্রা্ধ এই _প্রাতাকর মতে তটতেদকে এ ভেদের অনুযোগী ছে প্‌ট, 
তঙাত্মবক. বল! হইয়াছে । উচছ। সঙ্গত হ় লাউ । কারপ,উত্ত ভেদের চভাযোগী যে 
শট, তাচার জ্ঞানে, উক্ত তেছে॥ প্রতিযোগী হে ঘট, তাহার জ্ঞান আগো অপেক্ষিত 
লাই। উ০। কোনও বুদ্ধিমান মানুষই মলে করেন লা হে, ছাছার পুর্ধঘ তউতে ঘটকে 
জ্ঞান৷ লাই তিনি পটকেণ্ড জানিতে পারেন ৭11 ম্তর।ং ঘটকে লা জানিয়ট 
জানিতে পারা যায় গমন তে পট, তাহা বস্তত:ই যদি “হট নছে'' ইত্যাদি তেদের হন 
বা ব্বৱপযূত ছয়, তাজ। হলে ঘটকে লা জানিদ্াও মান কদাচিৎ "ঘট নহে”, 
এউভাবে ঘাটের ভেল্কে জানিতে পারিত ) বাজার পূবৰ হইতে ঘটসম্বন্ধে কোনও 
ধারণাই নাই লেই লোক কিন্ত -ইছ। ঘট নহ্ে'', এই ভাবে ঘুটর তকে জানিতে, 
পারেনা । কাজে পটকে “ঘট নহে” ষ্টত্যাদি ভেদের হবু বা স্বন্থপড়ত বলিয়া 
লিদ্ধান্ত কর! যায় না। 


৯৪ “স্ব গাশেক্ষ! ন স্তাৎ। নহি স্বৱপদৃষী: প্রতিধোগাশেক্ষ। ।* 

. এ ইউপিকি, এপ । 
“ৰস্তত্বভা তত্বনেৰ পেছন ন ঘটতে । তথা সত্তি ঘটন্বভাববদে পবিঘোপানলেন্ সলাত । 
প্রন্থিযোন্িদাপেক্ষণ্চ সর্বত্র ডে: প্রতীযর্ে ইতি ।* 

চিৎগ্রথীত্ব =যননপ্রসাঞ্জী টীকা, ১৯৪পৃয । 
লগুভিখোরিক ভক্ত নিজ্ৰকেষোপিব্বত্তপত্বাক্ূপপত্ে: ৷" ছেহ্রবিদ্ঞার, ১১৩-১১৪৫পৃঃ । 
“ভেদ ত স্বপতর অনশেক্ষত্বাশত্তা!-.---- 1” অধৱ্বৈতসিত্ধি, ২৮৭: । 
7৫১ ঘট।দিনিচঠডেদ ৷ স্বপনে ঘষটাচিব্বন্তশস্ৰে। অনপেষ্ষত্বাপত্া প্রতীতো প্রি হে পান" 
বোপিজ্ঞনানপেক্ষৰবত্ত আলছব্ৰিয় ৰটাস্বনপেঞ্চস্থতে চাপতা। ৷” পগোৌকৱস্বানন্ৰী, ৭৮৭পৃং। 











দর্শন 


এই খগ্ডনের বিরুদ্ধে প্রাভাকর সম্প্রদায় বলিতে পারেন যে, আমাদের অভিপ্রায় 
সম্যগ ভাবে শ্বদয়ঙ্গম করিতে পা:রন নাই বলিয়াই বিরুদ্ধবাদীর। পূুর্ব্বোক্ত দোষের 
উদ্ভাবন করিয়াছেন। আমর! যখন পটকেই “ঘট নহে”, এই তেদের তথ ব( স্বরূপহুত 
বঝলিয়াছছি, তখন ইহ! আমরা কখনই বলি নাই যে, পটের ঙ্গানে ঘটের জ্ঞান অপেশক্ষিত 
নাই । আমরা ভেদদ্ব প্রকারে পটের জ্ানেও প্রতিযোগী যে ঘট, তাহার জ্ঞানের 
অপেক্ষাই স্বীকার করি। কিন্তু পটকপ্রকারে পটের যে জ্ঞান হয় তাহাতে 
ঘটভ্ঞানের অপেক্ষা আছে বলিয়। আমর! মলে করি ন{। স্ুস্তরাং প্রথমতঃ ঘটজ্ঞান- 
নিরপেক্ষভাবে জ্ঞাত যে পট, তাহাই আবার যখন ঘট-চেদব্ব-প্রকারে জ্ঞাত হয় তখন 
এ জ্ঞানে ভেদের প্রতিঘোগী যে ঘট তাহার জ্ঞান অপেক্ষিত থাকে বলিয়াই আমরা 
মনে করি ।১ 

ইহার উত্তরপ্রসঙ্গে ইষ্টসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে, প্রাভাকর সম্প্রদায় স্মমত- 
সমর্থনের নিমিত্ত এই যে ব্যাখ্যা করিলেন, ইহাও সমীচীন হয় লাই। কারণ, 
প্রথমতঃ আমর! তাহাদিগকে জিভ্ঞাসা করিব যে, পটের যে জ্ঞানটাকে তাহারা ঘট- 
জ্ঞান-নিরপেক্ষ বলিলেন, সেই জ্ঞান হইতে পরবর্তী যে ঘট-ভেদব্ব-প্রকারে পুনরায় 
উৎপক্ন পটের রান, তাহাতে পুর্ববজ্ঞানের বিষয় ভাড়া অন্য কোনও বন্ত বিষয় হইয়াছে 
কিনা? পরবর্তী জ্ঞানে পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিষয় ছাড়া অন্য কোনও নৃতন বধ্য বিষয় 
হয় নাই বলিয়। যদি তাহারা মনে করেন, ( এবং তাহাই তাহাদের মনে করা উচিত, 
যেহেতু তাহারা ভেদকে অতিরিক্ত পদার্থ বলয়। গ্রহণ করেন নাই ), তাহ! হইলে 
পূস্বব্তা জ্ঞানের স্যায় পরবর্তী জ্ঞানেও ঘটন্তানের অপেক্ষা না থাকাই উচিত হইবে ৷ 
কারণ, এক জ্রাতীয় জ্ঞানের বিবয়।ংশে যদি কোনও তারতম্য না থাকে তাহ! হইলে 
তাহাদের উৎপাদক সামগ্রীর তারতমা থাকতে পারেন৷ ।* 

প্রথম পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রাভাকর সম্প্রদায় বলিতে পারেন যে, নিরপেক্ষ 
ভাবে উৎপন্ন যে পটবপ্রকারক জ্ঞান, তাহার পরে উৎপন্ন যে ''পট ঘট নহে", এই 
আকারের জ্ঞান, ইহাতে পূর্ব্ববত্তী জ্ঞানে যাহা বিষয় হয়, নাই _এমন কোন বস্তুও 


১।॥ "দৃষ্টদেব প্রতিষোগ্যপেক্ষযা দৃশ্যত ইতি চেৎ।* “ইই্টসিন্ধি, গপ: । 
“দৃষ্টনেবেতি। সর্দট্হব শ্বজ্তপদৰ্শনে প্রতিযোগ/পেক্ষাঘ়াং ভবেদনবস্থা, ন তু তথা। কিন্ত 
নিরপেক্ষদৃষ্টমেব স্বরূপং প্রতিধোগ্যপেক্ষত্রা ভিঃমিতি নৃপ্তত ইত্ার্থঃ ॥* 
ইষ্টপিন্ডির জ'লোত্ুমকুত টীকা, ৩৮ৎপৃঃ) 
২, 'নাপি দৃষ্যশ্ডৱার্থা অপেক্ষা, পূর্বলাম ঘীভ এব তাবন্বাত্রদৃষ্টেঃ পুনরপি সম্ভবাৎ।" 
ইন্টসিন্ডি, পূঃ । 
" শদ্ধিতীদৎ পরাকরোতি নাপীতি । দৃষ্টান্তরস্ত কিং পূর্কদৃষ্টস্বত্পম্েব গোচঃ। কিং ব। স্থাধিকম্‌ ? 
আন্ডে ন প্রতিবোগাপেক্সা পূর্বাদামগ্রীত এব সম্ভবত 1” জ্ঞানোত্তমকৃত টীকা, ৩৮৫-০৮৬পৃ: | 


ভেদ গুন ৩ 


বিষয় হইয়াছে । স্মৃতরাং পূর্বববত্তা জ্ঞানের উৎপাদক যে সানগ্রী তাহার দ্বারা 
পরবর্তী জ্ঞানের উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই । এই কারণেই প্রথম জ্ঞানে ঘট চ্যানের 
অপেক্ষা না থাকিলেও পরবর্তী জ্ঞানে এ জ্ঞানের জপেক্ষ। আাছ্ছে। অতএব পটাশ্ঘক 
অন্থযে।শীটা “ঘট নহে” এই ভেদের স্মরূপডূত্ত হইলেও এএং প্রাথমিক পটন্ত।নে 
ঘটন্তানের অপেক্ষা ন! থাকিলে৪ “পট ঘট নহে” এই আকারে উৎপল যে পরব 
পটজ্জান, তাহাতে ঘটক্জাননিরপেক্ষাহহের আপত্তি হয় ন1। 

উত্তরে ইষ্টলিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে, উক্ত প্রকারে প্রাভাকর মত সমহিত 
হইতে পারে "৭1! কারণ, উহাতে ফলত: ভেদকে অতিরিক্ত পদ!থ বলিয়াই 
গ্রহণ কর! হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তা পটের জ্ঞানে বিষয় হয় নাই, এমন কিছু যদি পরব 
যে “পট ঘট নহে” এই আকারের পটচ্ভাীন, তাহাতে বিষয় হইয়া থাকে, তাহা »টলে 
উহা ঘটাভেদ ছাড়া অষ্য কিছু হতে পারে না।৯ স্তুতরাং উক্ত হৃইটটা ভ্যানের মধ্যে 
যদি বিষয়াংশের তারতম্যবশতঃ একটার নিরপেক্ষত্ব ও অপরটীর সাপেক্ষদের কথা 
বলা হয়, তাহা হলে ফলত: ভেদকে অন্থুযোগী হইতে পৃথক্‌ পদার্প বলিয়াই স্বীকার 
করা হইল । কাছেই, প্রাভাকর মতের যে পূর্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যা, তাহা! লনর্থন- 
যোগ্য নহে। 

এই প্রকারের খণ্ডনকেও আ।মরা বেশ সারবান্‌ সবলিয়! মনে করিতে পারিতেছি 
না। কারণ, প্রাভাকর মতের যে পৃ্পোক্ত প্রকার ব্যাথা, তাহাতে ভেদক অহুযোগী 
হইতে পৃথক্‌ বলিয়। স্বীকার করার কথা উঠে ন! । কারণ, তাঁহার! “পট ঘট নহে” 
এই আকারের যে পববন্তী পটড্ঞ।নটা, ইহাতে “পট” ইত্যাকারের যে পুর্বন্তী 
পটন্তান তাহ! হইতে অতিরিক্ত কোনও পদার্থের ভান স্বীকার করিয়া থাকিলেও 
এ অতিরিক্ত পদাথটী ভেদ নহে, পরস্থ উহ! ভেদবই। প্রাভাকর মতে পটাদি 
ভাববন্তর পটৰ ও ঘটভেদব এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্শ্মই স্বীকৃত আছে। পটন্দ ও 
ঘটতেদঘ এই দুইটা ধণ্মই ভাবহ্বভাব। ইহার! ছুইই মিলিতভাবে পটে আশ্রিত 
আছে। পূর্ব্বব্্তা পটজ্ঞানে বিষয় হয় নাই এমন যে ঘটভেদবরূপ ধর্শ্মটী, ইহ। 
পরবস্তী' পটজ্ঞানে বিষয় হইয়াছে বলিগ।ই. এ জ্ঞানের “ইহ! পট” এইক্ূপ আকার 
হয় নাই, পরন্ত “পট ঘট নহে” এই আকার হইয়ছে। এই অতিরিক্ত ধর্শ্টীর 
প্রকাশেই ঘটের জ্ঞান আবশ্যক হয়। এই কারণেই পুর্বববন্তী” পটচ্ছানে ঘটভ্তানের 
অপেক্ষা না থাকিলেও পরবন্তী' যে পটের জ্র/নটি, তাহ! ঘটের জ্ানকে অপেক্ষা 
করিয়াই উৎপন্ন হইয়াছে । অন্তাবাম্মক ধন্মীকে তাহারা পদ খাস্তর বলেন নাই, ইহ। 

১৫ অস্ছ্য ভেদ ন স্বহ্তপত্বলিদ্ধি: ৷” জ্ঞানে কদকৃত টীকা, ৩৮৯পৃ ॥ 





৪ দর্শন 


সত্য; কিন্তু অভাবত প্রস্ততি ভাবভুত ধশ্মগুলিকে তাহারা অস্বীকার করেন নাই। 
কাজেই পরবর্তী” যে “পট ঘট নহে”, এই আকারের জ্ঞান, তাহাতে অতিরিক্ত যে 
ভেদবন্প ধর তাহা! বিষয় হইলেও উহার দ্বার! ভেদকে পদার্থস্তররূপে স্বীকার 
করার কথ। উঠে না। 

ইঞ্টসিন্কিকারের আপত্তির খণ্ডনে প্রাভাকর মতের প্রদশিত ব্যাখ্যার উপযোগ 
অন্বীকার কর! যায় না, ইহ! সত্য তথাপি উক্ত ব্যাখ্যাকে আমর! সমীচীন 
বলিয়। মনে করিতে পারি না। কারণ, প্রথম দোষ এই যে, উহাতে ভেদত্বরূপ 
ধর্্মকেই সপ্রতিযোগিকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, ভেদকে নহে। কারেণ, প্রদলিত 
ব্যাখ্যাতে “ঘট নহে” এই ভেদের স্বরূপ ব। তব যে পট, তশ্মাত্রের গ্রহণে, অর্থাৎ পটত্ব- 
প্রকারে পটের গ্রহণে, প্রতিযোগীর (টের) জ্ঞানের অপেক্ষ! স্বীকৃত হয় লাই, পরন্ত 
পটাশ্রিত যে ঘটতেপবব্ুপ ধর্ম, তাহার এহণেই ঘটাত্মক প্র(তযোশীর জ্ঞ!নকে কারণ- 
রূপে অপেক্ষিত ধলা হইয়াছে ॥ স্থত্তরাং প্রাভাকর মতের সিদ্ধস্তরূপে আমর! 
ইহাই পাইতেছি যে, ভেদপদার্থটী স্বয়ং সপ্রতিযোগিক নহে, পরস্ত ভেদতরূপ ধর্ম্মটীই 
সপ্রতিযোগিক। এই. যে সিন্ধান্ত, ইহা অন্ভববিরুদ্ধ ত বটেই, পরস্ত ব্যবহার- 
বিরুদ্ধও। কাঁরণ, ভেদটীই লোকে সপ্রতিযোগিকরূপে অনুহৃত হইয়। থাকে এবং 
ভেদকেই আমর! সপ্রতিযোগিকরূপে ব্যবহার করিয়! থাকি_-“ঘটের ভেদ”, এই 
প্রকারেই আমরা ব্যবহার করি, “ঘটের ভেদস্থ”, এই প্রকারে আমরা কদাচ 
ব্যবহার করি ন৷। 

দ্বিতীয় দোষ এই যে,__ভেদস্বের জ্ঞানে উহার প্রতিযোগীর জ্ঞান জড়িত থাকে 
বলিয়াই ত ভেগতের জ্ঞানে প্রতিযোগীর জ্ঞানকে তাহারা অপেক্ষিত বলিয়াছেন। 
ভেদত্রের লি দেহে যদি প্রতিযোগীর দেহ প্রবিষ্ট ন! খাকিত তাহ! হইলে ভেদন্রের 
জ্ঞানে প্রতিযোগীর জ্ঞান নাও বা জড়িত হইত। “ইহা অভাব", “ইহ! ভেদ” এই 
আকারে প্রতিযোরীর সহিত জড়িত না হইয়। অভাবের বা ভেদ দির প্রতীতি আমাদের 
হয় না। ইহ! দেখিয়াই ত নৈয়ায়িকগণ অভাবের পুচ্ছলগ্ন ন! থাকিয়াও তদংশে 
প্রতিযোগীর উপলক্ষণরূপে ভান হর. ইহা অস্বীকার করিয়াছেন । প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদকী হৃত যে ধর্শ্ম, তদ্বিশিষ্ট হইয়াই প্রতিযোগীগুলি অভাবপ্রতী(তিতে বিশেষণ- 
ক্ূপে প্রকাশ পায় বলিয়াই তাহার! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সকল শাস্ত্রীয় 
সিদ্ধান্তের দ্বার! এবং নিজ নিজ অনুভবের সাহায্য ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অতাবের 
শরীরে তাহাদের প্রতিযোগীঞ্চলি প্রবিষ্ট হইয়াই রহিয়াছে । এই যে ঘটরূপ 
প্রতিযোগীর দ্বার! আক্রান্ত ঘটভেদররুপ ধশ্মটী, ইহ! যদি বাস্তবিকপক্ষেই পটের 
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ধর্ম হয়, তাহ! হইলে পটের স্বরূপটীও ফলতঃ ঘটের দ্বারা আক্রীন্তই হউয়। গেল । 
বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু পটের শ্বরূপটী ঘটনিরপেক্ষই আছে। স্থতর!ং প্রাভাকর 
সম্প্রদায় ইহ! কিছুতেই বলিতে পারেন না যে, ঘটভেদ্তকূপ ধশ্মটী পটে থাকে এবং 
এী ধর্মকে লইয়া যখন পটের জ্ঞান হয় খন ওঁ ভ্যানে ঘটাস্বক্ক প্রতিযোগীর চ্ঞানও 
অপেক্ষিত থাকে। 

এই খণ্ডনের বিরুদ্ধে প্রাভাকর সম্প্রদায় বলিতে পারেন যে, আমর! ভেদচরর 
প্রতীতিতেই প্রতিযোগীর প্রতীতিকে অপেক্ষিত বলিয়1চি, ভেদতের স্বরূপকে আকা 
প্রতিযোগীর স্বারা প্রটিত বলি লাই; ন্তরাং ঘটভেদহরূপ ধর্শ্মের আশ্রয় হইলেও 
পাটের, দ্বরূপটী টের-দারা আক্রান্ত হয় নাই । শ্যাঁয়মতে যদিও ঘটভেদকে তদীয় 
আগ্রয়'ধে পট, তাহ। হউতে পৃথক্‌ পদার্থ বলিয়াই শ্বীকার কর! হইয়াছে, তথাপি এ 
তেদ যে পটে থাকে, ইহ! তাহাদের সিদ্ধান্ত ।: এই প্রকার হুইলেও কিন্তু পটল 


'্বূপটী ঘটের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়! ভাতার! মনে করেন নাই । 
ইহার কারণ এই যে, অভাবের সহিত তদীয় প্রতিযোগীব সম্বন্ধ থাকলেও এ 


সম্বন্ধের থ্বারর অভাবের শ্বরূপে প্রতিযোগীর প্রবেশ হয় 3! । যে স্বন্ধ তুলি 
আধারাধেয়ভাবের নিয়ামক নহে, তাহারা বাস্তবিকপক্ষে সম্বক্ধিতয়ের মেজন ঘটায় 
ন।। এই কারণেই পটটী ঘটভেদের আশ্রয় হইলেও উহ! ভেদের পুচ্ছলগ্র যে ঘট, 
তাহার দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই.। 


উত্তরে অদ্বয়বাদী বলিতে বাধ্য হইবেন যে, নৈয়ায়িকগণ যাহা বলিয়াছেন, 
তাহ! যদি ঘুক্তিবিকুদ্ধ হয়, তাহ। হইলে, তাহার! এ প্রকার বলিয়াছেন বলিয়া 
যে'সকলে তাহ। মানিবে, এমন কথা বল! যায় না) নৈয়ায়িকগণ প্রতিচঘাগীকে 
অভাবের সহিত সম্থদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; অথচ অভাবের শরীর প্রতিচ্যাগীর 
দ্বার আক্রান্ত হয় নাই নলিয়! মনে করিয়াছেন। এই কারণেই উহ! যুক্তি ব! অনুভবের 
বিক্ষদ্ধ হইয়! গিয়াছে । সম্বন্ধ থাকিলেও সম্বক্কিথয়ের একের সহিত অপরের 
যোগাযোগ থাকে না, ইহ! কি বুদ্ধিস্থ হয় ? সুতরাং যুক্তি ও অস্থভববিরুদ্ধ যে সিদ্ধা্ত, 
তাহাকে মিথ্যা বল! ছাড়া অদয়বাদীয় পক্ষে অন্য কোনও গতি লাই ) এই ভাবে 
বিচারাসিদ্ধ হয় বলিয়াই ত অদ্বয়্বাদীর! ভেদকে মিথ) বা কলিত বলিয়াছেন । 
অধুক্তিকে যুক্তি বলিয়া মনে কর! এবং তাহার সাহায্যে নানা প্রকার কল্পন! কর! 
মাহুযের স্বভাব | ঘাহার দেহের সহিত যাহা জাড়ত থাকে না, তাহার প্র।ত্যক্ষক 
আনে তাহ! নিয়মিতভাবে অমুপ্রবিষ্ট থাকিতে পারে না। স্থতরাং ভেদহাদির 
প্রত্যক্ষভ্ঞানে যদি খটাদি প্রতিযোগীর নিয়মতঃ অনুপ্রবেশ থাকে, তাহ। হইলে 
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ভেদযের লিগ ম্বরূপেও ঘটাদি প্রতিঘোগীর অনুপ্রবেশ থাকা আবশ্যক হইবে। 
এইরূপ প্রতিযোগীর দ্বারা আক্রান্ত যে ভেদব, পট যদি তাহার আশ্রয় 
হয়, তাহা। হইলে পটের স্বরূপটীকে ও অবশ্যই ঘটের দ্বারা আক্রান্ত হইতে হইবে। 
বাব্তবিকপক্ষে কিন্তু পটের স্বরূপটী ঘটের দ্বার! শাক্রান্ত হয় নাই । কাজেই পটকে 
ঘটভেদের স্বরূপছৃত বলিয়া মনে করতে এবং ঘটভেদহকে উহার ধশ্দরূপে 
গ্রহণ করিতে আমরা পারি ন1। 
ভেদের খণ্ডন করিতে গিয়া ত্বশুদ্ধিক।র ফ্রানঘন বলিয়াছেন বে, তুই প্রকারের 
ভেদ সাংখ্যাদি শাস্ত্রে স্বীকৃত আছে । এক পদার্থে অপর পদার্থের সংসর্গের অযোগ্য তা, 
এক প্রকারের চেদ ; অন্যসী হইতেছে পদার্থগুলির পরস্পর অসান্ধর্য্য । রভ্রতাদি 
পদার্থে শুক্রি। প্রভৃতি পদার্থের যে সংসর্গা যোগ্যতা, ইঠ1 রজ্ঞতের ধর্ম, রজতের স্বরূপ 
নহে। সামাগ্তভাবে পদার্থের স্বরূপ জাত হইলেও, ইহ! অন্ঞাতই থাকিয়া যায়) 
বিশেষভাবে পদার্থের জ্ঞান হইলে পরে উক্ত ভেদকে আমর! জানিতে পারি।১ 
দোববশত; আমাদের শুক্তি প্রভৃতিতে রজ্গতভ্রম হয়। প্রথমে আমর! দূরত্ব বা 
আলোক্রেপ্ অপ্রাচুর্য্য প্রতি দোষ থাকার রম্য সম্মৃখস্থ বহটার বিশেষ ধর্শ যে শুক্িত 
তাহা দেখিতে পাই না। অর্থাং দোহবশতঃ প্রথম দর্শনে উহাকে আমর! শুক্তি বলিয়া 
বুঝিতে পারি না! “সমশ্মুখন্থ বন্যুটী বেশ চাকচিক্যবিলিষ্ট”, এই ভাবেই 
সামান্য তঃ উহার প্রান হটল। এই যে শুক্তিবিষয়ক সামান্য জ্ঞান, ইহ! থাকিলেও 
চাকচিক্যশালী সম্মুখস্থ বস্তুটী যে রক্রতসংসর্গের অযোগ্য, ইহা আমরা বুঝিতে পারি 
না। এই কারণেই উহাতে অর্থাৎ সম্মূখন্থ শুক্রিখণ্ডুকে আমরা রজত ঝলিয়া মনে 
করি। যন্গি সন্মুধন্থ চ।কচিক্যশ[লী উক্ত শুক্তিখণ্ডের বিশেষ ধর্ম্ম, অর্থাৎ রজতব্যা বৃত্ত 
ধৰ্ম যে শক্তি, তাহ! জানিতে পারি, তাহ! হইলে উহাকে আর আমর! রজত বলিয়া 
ভুল করি না। কারণ, শুক্তিত্বূপ এ বিশেষ ধর্্মটীর অসধারশের ফলে উহাকে তখন 
-আ)সর| রজত হইতে ভিন্ন অর্থাৎ রজত-সাম(নাধিকরণ্ের অযোগ্য বলিয়।ই বুঝি। 
এই যে রজত-সামানাধিকরণ্যের অযোগ্যতার নিশ্চয়, ইহ! বিরোধী হওয়ায় পরে আর 
সম্মুধস্থ চাকচিকাশালী বন্তুতে অর্থাৎ শুক্তিধণ্ডে “ইহা রঞ্রত”, এই আকারে রজত. 
সামানাপিকরণ্যের প্রতীতি আমাদের হয় ন{। সুতরাং এক্ষণে আমরা বেশ বুঝিতে 
পারিলাম যে, সামালাধিকরপ্যের মযোগ্যতারূপ বে ভেদ, অনুযোগী তাহার স্বরূপ- 





১। “‘লাংধাাদরো মনতস্তে_ছ্িবিধো ভেদঃ1- একপ্তাবং পদার্থানামপ্যোগ্সামানাদিকরণ্যাদোগ)/তা- 
লক্ষণ: । 6 পনর এব পনার্থসঞ্ছপেইবগতেহশি তদ্গতবিশেষাবগনেন, বিনা চ নাবগগমাতে। 
একস পদার্থ।নামলক্করণক্ষণ: | ল চ পদার্থন্বক্ধপ এক) 
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ভূত বা! তত্ব নহে; পরস্ত উহা সহযোগীর ধর্ণ্ম । আভুযোগীই বদি উক্ত ভেদের তত্ত্ব ব। 
স্বূপভুত হইত, তাহ। হইলে সামান্ডতঃ ব{ বিশেহতঃ ঘে কোনও প্রকারে 
অনুযোগীর জ্ঞান হইলেই টহারও জ্ঞান হইয়! যাইত । কিন্ত অন্রযোগীর পূর্ব্বোক্ত 
প্রকার সামান্যতঃ জ্ঞান হইলেও সামানাধিকরণ্যের অযোগাতার অবধারপ হয় না 
বলিয়াই সামানাধিকরণ্যাযোগ্যতান্মপ ভেদকে অনুযোগ্যাত্যক বল! যায় ন!। 

ছিতীয় প্রকারের যে ভেদ, অর্থাৎ পদার্পগুলির পরস্পর সসাহ্ৃধ্য, ইহ! অনুযোগ] - 
ত্বক, ইহ। অন্থযোগ্গীর ধর্শ্ম নহে । পটপদাথটী নিঙ্ঞের দ্বরধূপেই ঘট হুইতে অসঙ্গীর্ণ । 
পটের এই যে অসান্ধ্য্য, ইহা ঘটকে অপেক্ষা করে না। স্থতরাং ক্ুসান্ধধ)রূপ যে 
ভেদ, অন্থযোগীই তাহার তব ব। স্বরূপহূত। এই সিস্ান্তের বিরুদ্ধে যদি আপা 
করা যায় যে, ভেদপদার্থ যদি বাস্তবিকপক্ষেই অমুযোগ্যান্মক- হয় তবে "ইহা হটাতে 
ভিন্ন”, এইভাবে অন্থযোগী ও. প্রতিযোগীর সহযোগে উহার ব্যবহু।র হয় কেন? 
পটাদি পদার্থের যে স্বরূপ তাহার ব্যবহারে ত অন্য কাহারও সহযোগ আবশ্যক হয় 
না। “ইহা! পট”, এই প্রকারই অন্যনিরপেক্ষভাবে পটাদি পদার্থের শ্বরূপের ব)বহার 
আমর! করিয়। থাকি । সুতরাং ইহা! কেমন করিয়। বল! যাইতে পারে যে, অসাচ্কষা- 
ক্ূপ যে ভেদ, তাহা অন্ুযোগ্য।স্মক ? 

উত্তরে ইহার! বলিয়াছেন যে, অসাক্ষ্যরূপ যে ভেদ, তাহ! বাস্তণিকপক্ষে 
প্রতিযোগ্যন্যোগিসাপেক্ষ লহে। পরস্ত এ বনস্যর শ্বর্ূপস্তৃত যে অসান্ধর্ধা, 
তাহা বখন ‘ভেদ’ শব্দের দ্বার। ব্যবহৃত হইয়া থাকে তখনই এ ব্যবহারে 
প্রতিঘোগী ও অঙ্ুযোগীর সহযোগ থাকে । এ অস্াহ্কধ্যই আবার যখন পটাদি 
শব্দের দ্বার! ব্যবহৃত হয়, তখন উহ(তে আর অপর কাহারও সহযোগ থাকে না।* 
সুতরাং “ইহ! ইহ! হইতে ভিন্ন”, এই ভাবে অনুযোগী ও প্রতিযোগীর সহযোগে 
ব্যবহৃত হইলেও অন্থযোগীকে অসান্কর্ধ্যবূপ ভেদের স্বরূুপভূত বলিতে কোনও বাধ! 
নাই। একই অর্থে যে অন্থনিরপেক্ষভাবে এবং অন্যসাপেক্ষভাবে বিভিম্ধ শব্দের 
প্রয়োগ হয়, ইহাতে দৃষ্টান্তের অভাব নাই । শাখাপল্লবাদিযুক্ত অর্থবিশেষে আমর! 
বক্ষ শব্দের প্রয়োগ করিয়! থাকি এবং এ অর্থেই 'বন' শব্দেরও প্রয়োগ হইয়া 
থাকে । একস্বানস্থ যে বৃক্ষসমূহ লোকে তাহাই ‘বন’ নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই 
ভাবে বক্ষ শব্দ ও ‘ধন’ শব্দ একার্ক হইলেও অশ্থনিরপেক্ষভাবেই, অর্থাৎ 





১। অদন্ধরে। ছি ভেদ: । লচ রূপক রূপাত্মনৈব বলাঞেও লিঙ্কঃ । নহি কলরলছোঃ স্বক্চলব্তিবেকেণ 
খা স্তর।পেক্ষোংলক্কর: প্রতিভাতি। তছে( স্বন্পন্যৈব অলকরাব্মৈৰ বভালন1ৎ॥ হা 
তু তত্র ধ্িপ্রতিধোগ্যপেক্ষা সা তয় ভেদশব্দ প্রয্নোগনিবন্ধন। 1” তত্শুদ্ধি, ১৪৬ পুঃ। 





৮ দৰ্শন 
শাখাদিমান্‌ যে বস্তুটী তাহার স্বরূপমাত্রকে অবলম্বন করিয়া, কথিত অর্থে আমর! 
'রুক্ষা শব্দের প্রয়োগ করি । এ বৃক্ষক্ূপ অর্থেই আবার আমর! 'বন" শব্দের প্রয়োগ 
করি। কিন্তু ‘বন’ শব্দের প্রয়োগ অন্যনিরপেক্ষভাবে হয় না. একদেশস্থ যে সমূহরূপ 
অর্থান্তর, তাহাকে অবলগ্ন করিয়াই শাখাপল্রবাদিযুক্ত অর্থে ‘বন’ শব্দের প্রয়োগ 
হুইয়| থাকে । বিশৃদ্খলভাবে অবস্থিত একটী গাছকেও আমরা 'বৃক্ষ' বলি, কিন্তু 
উহাকে আমরা ‘বন’ বলি না।১ স্থতরাং, পটের যে ঘটাদিরূপ অন্য পদার্থের 
সহিত অসা।্ষর্ধা, তাহ! এবং পট এক হইলেও এবং পটের ম্বক্ুপটা পটাদিনিরপেক্ষ 
হইলেও পটন্বরূপ উক্ত অপান্কর্যেরই যখন. আবার ‘ভেদ’ শব্দের দ্বারা বাবহার 
হয় তখন উহাতে ঘটাদিরূপ প্রতিযোগীর অপেক্ষা থাকিতে কোনও বাধা নাই । 

ইহার উত্তরে অদ্ধয়বাদী বলিতে বাধা, হইবেন যে, পূর্ববপক্ষীর ব্যাখ্যাটী ক্রু্তি- 
মধুর হইলেও মর্থগ্ভীর হয় নাই। কারণ, তিনি স্বয়ং উক্ত অসাধ্ধর্য্যকে পটের 
ধর্মরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন, পরস্ত ব্যাখ্যার সময় উহাকে পটাস্মক ঝলিতেছেন। 
কারণ, “'পটের যে ঘটাদি পদার্থান্তরের সহিত অসাক্ষর্থ;”, এইভাবে কথার প্রয়োগ 
করায় স্পষ্টতঃই বুঝ! যাইতেছে যে, বক্তা নিজে এ অসান্ধর্য্যকে পটের ধর্ম বলিয়াই 
বুঝিগাছেন কিন্তু আমদিগ,ক বুঝ।ইবার সময় তিনি উহাকে পটাস্মক বলিতেছেন। 
সুতরাং, গ্রহণ ও প্রয়োগের সামঞ্জস্য না থাকায় উক্ত ব্যাখ্যাকে বাধ্য হইয়াই 
প্রতারণামুলক ব। অবুদ্ধিপূর্ববক বলিতে হইবে । 

আরও কথ! এই যে, অসাক্ষর্যাত্মক ভেদ যদি বাস্তবিকপক্ষেই অন্ুযোগণ 
হইত, তাহা হইলে ‘পটে! ঘটভেদ2, এই আকারেই পটের সহিত এক্যাপয় হইয়। 
উদার প্রকাশ ও ব্যবহার হইত। কিন্তু তাহা হয় না। অপিচ, পট ঘট হইতে ভিন্ন, 
এই আকারেই অন্থযোগীর ধর্মক্রপে ভেদের প্রকাশ এবং ব্যবহার হইয়া থাকে। 
কাজেই অন্থযোগীই ভেদের তব ব! স্বরূপহৃত, ইহ। প্রমাণিত হয় না । 

বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যসপ্ততির তবকৌসুদী-নামক ব্যাখ্যায় অভাববিষয়ে সাংখ্য- 
সিদ্ধান্তের বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, ভাবাতিরিক্ত অভাব মানিবার কোনও আবশ্যকতা 
নাই। কারণ, ভূতলাদির যে কৈবল্যাস্বক পরিণামবিশেষ, তাহাই ঘটাভাবহাদি ধণ্ম- 
প্রকারে চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের দ্বার) গৃহীত হইয়! থাকে । উক্ত কৈবলাাত্বক যে ভুতলাদির 
পরিণাম, তাহ! পদার্থকূপে ভাব।স্রক। ভাববস্তর যে পরিণাম তাহা! ভাষ-বিদ্রাতীয় 
হইতে পারে না । পরন্ত উক্ত পরিণামগুলির শ্বরূপই এই যে, উহার! সপ্রতিযোগিক। 


১। “ধখা বৃক্ষাদিযূ বৃক্ষাদিশস্থা: তংহক্কেপমাআ পেক্ষযা অক) - -হনাধিশ্ব/জ তত্র চৈকদেশ।- 
বঙ্থানাগপেক্ষয়া ।” তত্বশুদ্ধি, ১৪৬ পৃঃ । 





ভেদখণ্ডল ৯ 


এই যে সপ্রতিযোগিকররূপ বিলক্ষণ ধর্শ্ম ইহ। পরিণামীতে অনভিব্যক্ত থাকে। 
পর্িপামেই ইহা! অভিব্ক্ত হয়। এই কারণেই এঁ কৈবল্যাত্মযক পরিণামঞ্চলি 
আমাদের নিকট “ঘ্টের অভাব” বা *পটের অভাব”, এই আকারে প্রকাশ 
পায়। অভাবপদার্থসন্বন্ধে সাংখ্যমতের উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তই তবকৌমূদীকারের 
অভিপ্রেত বলিয়া আমার মনে হয়। কাজেই সাংখ্যমতে অভাবপদার্থ অনুযোগ্যা- 
শ্বক নহে, পরক্ উহ! কৈবল্যাত্মক এবং অঙ্ুযোগীর ধর্শ্ম। তবসিদ্ধিকার, কিন্ত অভাব- 
সম্বন্ধে সাংখ্যমতের বর্ণনায় অভাবকে (ভেদকে) অচুযোগ্য।ত্মক বলিয়াছেন। পরিণামে 
পরিণামী॥ ভেদাভেদই সাংখ্যসিদ্ধান্ত, 'অত্যস্ত ভেদ ব। অত্যন্ত অভেদ নহে । এই 
হিসাবে আমরা সাংখ্যমতের বর্ণনায় কৈবল্যাত্বক অভাবকে ( ভেদকে ) অনুযোগী 
হুইতে ভিন্লাভিন্ন বলিতে পারি, অত্যান্ত অভিন্ন বলিতে পারি না। 
ভেদ অন্যোগ্যাত্মক-__এই মতের খণ্ডন পরিসমাপ্ত হইল ॥ শম.।) 


জ্ঞানের জ্ঞান 


ছনীরদবরণ চক্রবর্তী, এম.এ. 


“আমি জানি” এবং “আমি জানি যে জানি”, এই দুইটি ভিন্ন বাক্য । আমর! 
অনেক কিছুই. জানি, আবার অনেক কিছুই .জানি ন।। আমর! যাহ! কিছু জ্বানি, তাহ। 
আমাদের নিকট জ্বেয় বা জ্ঞানের বিবয়রূপে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে 
যে, আমর! যে জানি তাহা জানিব কি প্রকারে ? আমাদের জ্ঞান কি জ্ঞেয় ? 

সাধারণতঃ যেভাবে বন্তর জ্ঞান হয় সেইভাবে জ্ঞানের জ্ঞান হইতে পারে না 
কারণ, আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, ঘাহাই আ।মর। জানি তাহাই জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় 
হুইয়া প্রকাশিত হয়। জ্ঞান যদি গ্েয় হয়, তবে তাহ! আর জ্ঞান থাকে না। জ্ঞান 
ব্ব-রূপে কখনই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং সাধারণভাবে জ্ঞানের জ্ঞান 
আদৌ সম্ভবপর নহে । বহু প্রাচ্য এবং পাশ্চান্ত দার্শনিক এই প্রশ্ন সবিস্তারে আলো- 
চন! করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে এই সকল দার্শনিকদের মতবাদ আলোচনা 
করিয়৷ নিঞ্জ সিদ্ধান্ত পৌছিতে চে করিব। 

ভারতীয় দর্শনে, অস্ব্যবসায়দ্ধার। জ্ঞানের জ্ঞান হইয়া থাকে, নৈয়ায়িক এই মত 
ব্যক্ত করিয়াছেন । তাহার মতে, ফে জ্ঞানের দ্বারা বস্তুর জান হয় তাহার দ্বারাই 
জ্ঞানের জ্ঞান হয় না, অন্ত আর একটি জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে । যে জ্ঞানের ছার! 
বসান হয় তাহার নাম ব্যবসায়, আর যে জ্ঞানের দ্বার! জ্ঞানের জ্ঞান হয় তাহার 
নাম অনুবাবসায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক জন সেয়ার্ড অনুরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন । তাহার মতে, প্রথম যে জ্ঞানের দ্বারা বদ জঞ।ত হইয়া থাকে সেই 
জ্ঞান দ্বিতীয় আর এক ম্হানের দ্বারা জ্ঞাত হয়। 

আমরা মনে করি, এই মত যুক্তিযুক্ত নহে । নৈয়ায়িক এবং লেয়ার্ডের মতে, জ্ঞান 
সাধারণ বস্তুর মতই জ্ঞাত হইয়! থাকে । ইহ! একান্ততাবেই অলস্তব। প্রথমতঃ, জ্ঞান 
কখনই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে ন!। জ্ঞান জ্ঞাত হইলে জ্ঞেয় হয় এবং তাহার 
স্বরূপ নষ্ট হইয়! যায় । জ্ঞান কোন বস্তকেই বিষয়ীকৃত না করিয়! জ্ঞাত করিতে পারে 
না। স্থতরাং, নৈয়ায়িক এবং লেগ্রার্ডের মত সত্য হইলে, জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় হইয়াই 
জ্ঞাত হইবে, কিন্ত তাহাতে জ্ঞানের জানত আর থাকিবে নাব জ্ঞেয়ই জ্বাত হয়, জ্ঞান 
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জ্ঞাত হইতে পারে না ৷ দ্বিতীয়তঃ, এই মতান্ুনারে প্রথম যে জ্ঞানের দ্বার বহর জ্ঞান 
হয় সেই জ্ঞান দ্বিতীয় আর এক জ্ঞানের দ্বার! জ্ঞাত হইয়। থাকে । ইহ! যদি সত্য হয়, 
তবে এই দ্বিতীয় ভান অবশ্যই তৃতীয় জ্ঞানের দ্বার। জ্ঞাত হইবে ; তাহা আবার অন্য 
আর এক জ্ঞানের দ্বার! জ্ঞাত হইবে । এইরূপে “ভ্ানের স্যান”-প্রক্রিয়া অন্তহীন হইয়া 
চলিতে থাকিবে, কোণায়ও তাহার সমাপ্তি ঘটিবে না । সুতরাং এই প্রসঙ্গে অনবস্থা- 
দোষ অবশ্যই আসিয়। পড়িবে । 

ভাট মীমাংদকগণ এই দোষ্তৃষ্ট নৈয়ায়িক মত ত্যাগ করিয়া যেব্যাখ্য! দিয়াছেন, 
তাহ।ও গ্রহণযোগ্য নহে । তাহাদের মতে, জ্ঞানের জ্ঞান এপ্রতাক্ষলভ্য নহে, অনুমান" 
সিদ্ধ । ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেন, বস্তু হ্বাত হইলে তাহা জ্ঞাতার নিকট জ্ঞাত বন্তুরূপে 
প্রকাশিত হয় অর্থাৎ জ্ঞাত বন্ততে “জ্ঞাততা'নামক একটি বিশেষ ধর্মের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে । এই 'জ্ঞাতত৷'নামক জ্ঞাত বস্তুর বিশেষ ধর্ম হইতেই জ্ঞান অন্থমিত 
হইয়! থাকে । অর্থাৎ যখন কোন বস্তু জ্ঞাত হইয়। আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় 
তখন বস্তুর জ্ঞাত হইতে আমর! অনুমান করি, মামাদের বস্তদ্যান হইয়াছে ।- এট 
ভাবেই জ্ঞান আমাদের নিকট জন্থম[নলভ্য- হইয়া জ্ঞাত হয়। 

প্রধ্যাতনাম! পাশ্চান্ত্য দার্শনিক জি. ই. মূরও বলেন যে, অভ্াত বন্ধ আমাদের 
নিকট অপ্রকাশিত থাকে, বন্ত আত হইলেই তাহা। জ্ঞাতার নিকট প্রকাশিত হয়। 
সুতরাং জ্ঞাত বন্ততে ‘প্রকাশ’ (40062:505০)-নামক একটি বিশেষ ধনের উৎপত্তি. 

- হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই ধম অজ্ঞাত বন্ধতে নাই । জ্ঞাত বস্তুতে 

'প্রকাশ'নামক বিশেষ ধর্ম দেখিয়া আমরা অনুমান করি, বহর জ্ঞাত হইয়াছে । 
ভান্ট্রমত এবং ততসদৃশ মুরের অভিমত যুক্তিগ্রাহ বলিয়! মনে হয় না। প্রভ্যক্ষীকৃত 
বন্বসন্বন্ধেই অনুমান কর! যাইতে পারে। যাহা কেহ কোনদিন প্রত্যক্ষ করে লাই 
তাহ! অন্থমিতও হইতে পারে না। পর্বতে ধুম দেখিয়া আমর! অনুমান করি, 
সেখানে অগ্নি আছে। এইরূপ অঙ্ণুমিতিস্থলে- ষুহানশ এবং অধ্যান্য ক্ষেত্রে ধুম এবং 
অগ্নির একত্র অবশ্থিতির প্রতাক্ষজ্বানই আমাদিগকে অন্ুমানকাধে প্রয়োজিত করে। 
পুর্বে বহুক্ষেত্রে ধূমন্থলে অগ্নির অবস্থিতি প্রত্যক্ষ হইয়াছে বলিয়াই আমরা এইক্ষণে 
পর্বতে ধূম দেখিয়া -সেখানে অগ্নির অস্থমান করিতেছি । কিন্তু আলোচ্য অনুনান- 
স্থলে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। জ্রাততা এবং জ্ঞানের অবিন। ভাব 
কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। সুতরাং জ্ঞাতত! হইতে জ্ঞানের অনুমান 
কি প্রকারে সম্ভব হইবে ? - পরস্ক, কফ্রানের যদি অন্ুমানই সম্ভব হয়, তৰে তাহার 
প্রত্যক্ষজ্ঞানও সম্ভব । কারণ, প্রত্যক্ষীকৃত বস্যুভিন্ কোন কিছুর অনুমান হয় না। 


১২ দৰ্শন 


এই স্থলে জ্ঞানের যদি প্রত্যক্ষই হয় তবে ভাহার অমুমানের কোন প্রয়োজন হয় না। 
সুতরাং এই যুক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্নমুখী আপত্তিই উত!পিত হইতে পারে । 

জ্ঞাততা জ্ঞাত বস্ত্র আশ্রণী ধর্ম । জ্ঞান কিন্ত জ্ঞাতার আত্মলগ্র। জ্ঞাত বস্তু 
এবং জ্ঞাতা আত্ম! অন্ধকার এবং আলোকের মত সম্পূর্ণরূপে বিপরীতস্বভাব। জ্ঞাত। 
আত্মা সর্বক্ষেত্রে অবিষয়রূপে স্বয়ংতান্যর থাকে । জ্ঞাত বস্তু সদাই বিষয় এবং 
চৈতন্গের দ্বারা প্রকাশিত । আত্ম একমাত্র অন্তমুূ'খী দৃষ্টিতেই.লভ্য, জ্ঞাত বস্তু ঝহি- 
স্থখী দৃষ্টিতেই প্রকাশিত 1 স্থৃতরাং জ্ঞাত বস্তুর আশ্রয়ী ধর্ম 'জ্ঞাততা' হইতে সম্পূর্ণ 
বিপৱীতন্বভাব আত্মার জ্ঞান্ত কি প্রকারে অনুমিত হইতে পারে, তাহা! আমাদের 
বুদ্ধির অগমা। জ্ঞাত বস্তুর জ্ঞাতত! হইতে বহিমূ্বী দৃষ্টিতে লভ্য জড় জগতের 
কোন দ্রব্যের অনুমান হইতে পারে । কিন্ত ইহ! হইতে একান্ত অবিষয় অস্তর্মুখী 
দৃষ্টিতে লভা জ্ঞাত! আম্মার জ্ঞানের অনুমান সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব । 

নৈয়ায্লিকের বিরুদ্ধে যে দুইটি অভিযে।গ্‌ উত্থাপিত হইয়াছে এই ক্ষেত্রেও 
তাহাদের প্রাঙ্গিকত! অনন্বীকার্য। যাহার! স্ব।ানের জ্ঞানি অনুমানলভয বলিয়। 
আভিমত প্রকাশ. করেন ভাহার। অবিবদ্প ভ্রানকে বিষয়ীকৃত করিয়া থাকেন। 
আমাদের জ্ঞানের ভান হয় না, ডেও/য়েরই ভান. হইয়া থাকে। অরনবন্থাদোষ 
এই ক্ষেত্রেও . অপুরিহরণীয় হইয়া! উঠে । কোন: বস্তুর জ্ঞান অনুমানের দার! যদি 
জ্ঞাত হয়, তবে সেই অন্থমানও জ্ঞানের -একটি বিশেষ কূপ বলিয়। অন্য আর এক 
অন্মানের দ্বার! জ্ঞাত হইবে | তাহাও আবার তৃতীয্র আর এক অনুমানের দ্বার! 
জ্ঞাত হইবে, এবং এই রূপে জ্ঞানের চ্যান লাভ করিবার প্রচেষ্টা অন্তহীন ব্যর্থ প্রয়াসে 
পরিণত হইবে । তত 

প্রাভাকর মীমাংসকবুন্দ কিন্ত সালের এই মত আদৌ গ্রহণ করেন নাই । 
এই শ্থলে তাহাদের মত আলোচন! কর! যাইতে পারে। প্রভাকরপন্থীদের মতে, 
জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জেয একই সঙ্গে জ্ঞাত হইয়। থাকে । আমরা যখন কোন বস্তু 
জানি, তখন জ্ঞেয় বন, বন্তর ভান এবং জ্ঞাত। আত্মা একই সঙ্গে আমাদের জ্ঞান 
গোচর হয়। একই সঙ্গে এই তিনটি জ্ঞানের প্রকাশকে “ত্রিপুটি-জ্ঞান'' আখ্যা 
দেওয়! হুইয়া। থাকে । 

একই সঙ্গে কি প্রকারে বস্তুর জ্ঞান, বস্যুর জ্ঞানের ভান এবং জ্ঞাতার জ্ঞান সম্ভব 


হইতে পারে, তাহ। আমর! ভাল বুঝি না। এক সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত একাধিক 
জ্ঞান সম্ভব নয়, ইহাই আমাদের ন্থভরিক্ক। জ্ঞাত বস্তু এবং জ্ঞত। আত্মা 
সম্পুর্ণ বিপরীভন্মভাব । যখন আমর! কোন বস্য জানি তখন আমাদের দৃষ্টি 
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বহিযুখী হয় ।-*সেই অবস্থায় এবং সেই সময়েই সেই দৃষ্টি কি প্রকারে অন্তসুখী 
হইয়। অন্রামৃধ আত্ম এবং তল্লগ্ন জ্ঞানে নিবন্ধ হইতে পারে, তাহা উপলদ্ধি কর! 
অসম্ভব । বিশেষতঃ, এই মতাহুসারে কভ্তজ্ঞানের জ্ঞানকে জেয হিসাবে কলন! করা 
হইয়াছে । বন্তজ্ঞ।নের জ্ঞান ভ্রেয় হয় বলিয়াই প্রাভাকরপন্থীদের মতে বস্তজ্বানের 
সঙ্গে একইভাবে বন্তজ্জানেরও জ্ঞান হইয়া থাকে । কিন্তু আমর! জানি, জ্ঞান জেয 
হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে ন!। জ্ঞানকে যদি জ্রে়ূপে কলন। কর। হয়, 
তবে জ্ঞানের জ্ঞানত্ব নষ্ট হইয়া! যায়। সুতরাং একই সঙ্গে আনাদের বস্ধঞ্জান, 
বন্যক্তানের জাল এবং স্ঞাতার জ্ঞান হইয়। থাকে--এই মত গ্রহণ কর। যায় ন । 
খাাতনাম! ইংরেজ দার্শনিক মালেক্জ।ণডার বস্তুর জ্ঞান এবং জ্ঞানের দ্যানসম্ব-্ধে 
ঘে তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! অনেকাংশে প্রাভাকর মীনাংসকদের 
মতবাদের সদৃশ । তাহার মতে, আমরা যখন কোন বসন্ত জানি তখন বস্তম্তানের 
সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানের জ্ঞানও আমাদের হইয়া থাকে। আলেক্‌্জা শুর বস্বজ্ঞান 
এবং বস্তুচ্যানের জ্ঞান একই সঙ্গে হুইয়! থাকে স্বীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু 
ছুইটি জ্ঞান একই প্রকারে হয়, এইরূপ বলেন নাই । বস্ধল্ঞান আমাদের অমু- 
ধাবন ( contemplation )-এর বিহয়রূপে প্রকাশিত হয়] বস্বজ্ঞানের জ্ঞান 
আমাদের অন্থুধাবনের বিষয় নহে, তাহ! আমাদের উপভোগ্য ( enjoyable )। 
আমরা বস্তদ্জান অনুধাবন (০০n৷pচlate) করি, কিন্তু বস্তজ্ঞানের জ্ঞান উপভোগ 
(01০) করিয়া থাকি । একটি সম্পন্ন ক্রিয়ার বিষয়, একটি চলমান ক্রিয়ার দ্বার! 
লভ/। অর্থাৎ বম্তজ্ঞান আমাদের সম্পন্ন ক্রিয়া অমুধাবনের বিষয় কিন্ত বস্যজ্ঞানের 
জ্ঞান ঘটম।ন উপচূভাগ-ক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্ত । বস্ধল্রান সম্পন্জ,কিস্য বস্তক্ঞানের জ্ঞান 
সস্পচ্তমান। 

আলেকুঞ্জাগ্ডার জ্বানের ছঝানসন্বদ্ধে 'উপভোগ শব্দ ব্যবহার করিয়া কাব্যিক 
বাঞ্রনার স্থপ্টি করিয়াছেন। তাহার জ্ঞানতত্ব আোচনাস্তে আমাদের রসিক চিত্ত 
তৃপ্ত হয়, কেন্ত যুক্তিবাদী মন সন্দি্ভ থাকিয়া যায়। দর্শনে কাব্যের স্থান লাই; 
বুক্তিপ্রধান এই শাস্ত্র । আলেক্জাগডার এই স্থলে .কাব। স্থপ্রি করিয়াছেন, কিন্ত 
দর্শনের যুক্তির ক্ষেত্রে এই কাবারদপরিবেশন অরণ্যে রোদনের মতই ব্যর্থ হইয়াছে । 
প্রভাকরপন্থীদের মতবাদ যে কারণে গৃহীত হইতে পারে না, আলেক-জাগ্ডারের মতও 
সেই কারণেই গ্রহণযোগা নহে। 

বস্তুর জ্ঞান এবং বস্তুর জ্ঞানের জ্ঞান একই সঙ্গে হইতে পারে না॥ আমর। ঘখন 
কোন বস্তু জানি তখন আমাদের মন বহিমু্খ হয়। বস্তজ্ঞাতনর জন আত্মলগ় । 


১৪ দর্শন 


এই আত্মলগ্ জ্ঞান অন্তৰ্মুখী দৃষ্টিতেই লক। সুতরাং বন্তর্তানের সময় যখন 
আমাদের দৃষ্টি বহিযু খী হয় তখন তাহা আবার জ্ঞানের জ্ঞানের জন্য অস্তমূ'খী হইতে 
পারে না। বহিমু্থী দৃষ্টি এবং অন্তমুবী প্রতীতি সম্পুর্ণ বিপরীত বলিয়া এক 
কালে হইতে পারে ন।॥ সুতরাং, একই কালে বস্তজ্ঞান এবং বন্তজ্ঞানের 
জ্ঞান লাভ কর! অসম্ভব। বিশেবতঃ, আলেক্জ্ঞাশ্ডার জ্ঞানের জ্ঞানসম্বন্কে "উপভোগ" 
শব্দ ব্যবহার করিলেও, আমাদের ধারণা, তাহ! চলমান ক্রিয়া উপভোগের 
বিষয়রূপেই প্রকাশিত । যদিও আমরা জ্ঞানের জ্ঞান উপভোগ .(০৯/০৮), করি, 
বস্তজ্ঞানের মত অনুধাবন € ০০২0৩701406) করি না, তথাপি ইহা কি 
অস্বীকার কর। সম্ভব যে, জ্ঞানের জ্ঞান উপভোগের বিষয় হইয়া থাকে? আলেক্- 
ভাণ্ডার যদিও জ্ঞানের জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় নয়-এইরূপ বারবার বলিয়াছেন, 
তথাপি জ্ঞানের জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় না হইলে তাহা! 'উপভোগ*-ক্রিয়ার সহিত কি 
সম্পর্কে যুক্ত তাহার কাব্যিক বিবরণ ব্যতীত কোন যুক্তিপূর্ণ ব্যাপ্য! তিনি দেন নাই । 
আমাদের মনে হয়, জ্ঞানের জ্ঞান এবং ‘উপভোগ’-ক্রিয়ার মধ্যে বিবয়-বিষয়ি- 
সম্বন্ধই একমাত্র লম্ভব। পূর্বে বহুবার বল হইয়াছে যে, জ্ঞানের জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় 
হইতে পারে না। আলেক্জাণ্ডারের মত এই কারণেও গ্রহণযোগ্য নহে। 

জ্ঞানের জ্ঞান যদি জ্ঞানের বিষয় ন! হয় এবং জ্ঞান যদি নিজের বিষয় ল। করিয়া 
কোন বস্তু জানিতে না পারে, তবে- কি -জ্ঞারনর . জ্ঞান একান্তভাবেই অসম্ভব £ 
আচার্য শঙ্কর বলেন, জ্ঞান অবিয়য় হইয়াও নিত্যভাম্বর। জঞাল স্বপ্রকাশ। যাহা 
জ্ঞানের অবিষয় হইয়াও জপরোক্ষ-তাহাঁকেই স্বঞ্জকাশ বলে। জ্ঞান ঘদিও কখনই 
জ্ঞানের বিষল্প নহে, তথাপি ইহা.- অপ্রকাশিতও থাকে না । জ্ঞানভিন্ন অঙ্ক বসত 
জ্ঞানপ্রকাশ্য কিন্ত জ্ঞান অশ্যজ্ঞাননিরপেক্ষ স্বপ্রকাশ । প্রকাশই ইহার স্বভাব। আরও 
একটু পরিষ্কার করিয়। বলিলেই বক্তব্য স্পষ্ট হইবে। আমর! নিবন্ধের প্রারস্তেই 
বলিয়াছি, “আমি জানি" এবং “আমি জানি যে জ্তানি", এই ছইটি ভিন্ন বাক্য । 
কিন্তু বস্তুতঃ প্রথম বাকটির মধ্যেই দ্বিতীয় বাক্যটি প্রচ্ছপ্রভাবে অবস্থিত । আমি 
জানি অথচ আমি জানি না যে জানি_এইরূপ হইতে পারে না । “আমি জানি” এবং 
“আমি আনি যে জানি”, বস্তুতঃ একই বাক্য । আপাত দৃষ্টিতে যাহ! দুইটি ভিন্ন বাকা 
বলিয়! মনে হয়, তাহা একই বাক্যের ভিন্ন প্রকাশ মাত্র । আমর! যখন আত্মসচেতন 
থাকি না তখন “আমি জানি” এবং “আমি জানি যে জানি", এই ছইটি ভিন্ন বাক্য 
বলিয়া মনে হয় । কিন্তু আত্মসচেতন হইলেই এই হুইটি বাক্যের অভিন্নত! আমাদের 
নিকট প্রকাশিত হইয়! উঠে) জ্ঞাত! আত্মসচেতন হইয়! “আমি জানি যে জানি’ 


জ্ঞানের জ্ঞান ১৫ 


এই বাকো “আমি জানি', এই বাক্যের প্রকৃত তাংপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়! থাকে । 
সুতরাং জ্ঞানের জ্ঞান প্রথম জ্ঞানাতিরিক্র দ্বিতীয় জ্ঞ৷ন নহে। জ্ঞানাতিরিক্ অনবরত 
বিযয়রূপে জ্ঞানসাপেক্ষ, জ্ঞান কিন্ত অগ্যজ্ঞাননিরপেক্ষ স্ৰপ্রকাশ । সুতরাং - তাহা 
জানিবার জন্য দ্বিতী জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। প্রদীপ যেমন স্বাতিরিক্ত বন্যর- 
প্রকাশের সময় নিজেকে অপ্রকাশিত রাখে না, জ্ঞানও ঠিক তেমনই জ্ঞানাতিনিক্ত 
জড় বস্তুর প্রকাশের সময় নিঞ্ছেকে অপ্রকাশিত রাখে না। জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় না 
হইয়।ও নিত্যপ্রকাশিত । 


দর্শনে শব্দপ্রমাণের স্থান 


: বা 
শব্দকে প্রমাণ বলিয়। স্বীকার করিলে দার্শনিকতার হানি হয় কি না । 


(পূর্ববাম্থরত্তি ) 


শ্বীকালীকঞ্চ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. 


নবানৈয়ায়িকগণের মত বুঝিতে হইলে করণ কাহাকে বলে তাহা বুঝ! আবশ্যক । 
করণ বলিতে কারণ বুঝ।য়। - কিন্তু যে কোনও ক।রণ করণ নহে । কাহারও কাহারও 
" মতে সাধকতম কারণই করণ এবং কাহারও কাহারও মতে চরমতম কারণই করণ। 
প্রথম মতে ব্যাপারবান্‌ অসাধারণ কারণই করণ কিন্ত দ্বতীয় মতে ফলাযোগব্যবচ্ছিয় 
কারণই করণ। অর্থাৎ প্রথম মতে ব্যাপারবান্‌ কার্ধবানবচ্ছিন্পকার্খতানিকপিত- 
কারণতাশালী ব। কার্ধস্াতিরিক্রধর্মীবচ্ছিন্নকার্বতানিরূপিতকারণতাশ।লী কারণই 
করণ ; এবং দ্বিতীয় মতে যাহার: বিলম্বে প্রকৃত কার্ধের অনুৎপাদ হয় বা যাহ! ফলের 
সহিত অযোগব/বচ্ছিদ্ করে তাহাই করণ । এই ছুইটি মতের পার্থক্য বুঝিবার 
অন্য একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক-_-যেমন কুঠারসাহায্যে বৃক্ষচ্ছেদন। এই 
বক্ষচ্ছেদনরূপ কার্ধের প্রতি কুঠারও কারণ এবং কুঠার-বৃক্ষ-সংযোগও কারণ। 
তবে এই কুঠার-বক্ষ-সংযোগ-ন্রপ- কারণের একটি বিশেষত্ব আছে। ইহ 
ভ্রব্যপদার্থ নহে, তবে ইহা অভাবপদার্থও নহে । অর্থাৎ ইহ! একটি ভাবপদার্থ 
এবং দ্রব্য লহে। ইহ! কুঠারজগ্ও বটে উপরন্ত যাহ! কুঠারজগ্ত অর্থাৎ বৃক্ষ- 
চ্চছেদন তাহার জনকও বটে। এইরূপ কারণের অর্থাৎ যে কারণ দ্রব্যপদার্থ নহে, 
তবে ভাব পদার্থ বটে এবং তাহার কারপজন্ও বটে এবং যাহ! তাহার কারণজন্ত 
তাহার জনকও বটে, তাহার পারিভাষিক নাম হইল ব্যাপার ।স্* প্রথম মতে, 
অর্থাৎ যে মতে সাধকতন কারণ বা! ব্যাপারবান্‌ কারণ করণ সেই মতে, বৃক্ষচ্ছেদনরূপ 
কার্ষের করণ হইল কুঠার এবং ব্যাপার হইল কুঠার-বৃক্ষ-স্ংযোগ ৷ কিন্তু দ্বিতীয় মতে 





৩৬। ব্যাপরত্ব: চ দ্রব/ান্তত্তে লতি ভাবে সতি তজ্ছপ্ততে চ লতি. ওজয ত্নকত্বম্‌ !--ন্টার- 
শিশ্কান্তমঞ্জরী (স্থাহকোশধৃত) ॥ 


দর্শনে শব্দ প্রমাণের স্থান ১৭ 


অর্থাং ঘে মতে চরমতম কারণ ব! ফলাঘোগব্যবচ্জিক্প কারণ করণ সেই মতে, বৃক্ষছেদন- 
রূপ কার্ধের করণ কুঠার-বৃক্ষ-সংযোগটই, কুঠার নহে ॥ অর্থাৎ প্রথম মতে বাহ! ব্যাপার 
দ্বিতীয় মতে তাহাই করণ, এবং দ্বিতীয় মতে যাহা করণ প্রথম নতে তাহাই ব্যাপার । 
যেমন, প্রথম মতা নুয।য়ী অস্থমিতির করণ ব্যাপ্তিন্ঞান এবং ব্যাপার পরামশ কিন্তু 
দ্বিতীয় মতান্থযায়ী পরামর্শ ই অঙ্গ মিতির করণ । - এইরূপ প্রথম মতে ঘটের চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের করণ হইল চক্ষুরজ্রিয় এবং ব্যাপার হইল চক্ষ-ঘট-সংযোগ ; কিন্ত ত্বিতায় 
মতে চক্ষু-ঘট-সংযোগহু করণ, চক্ষু লহে। নবা নৈয়য়িকদেন্স মতে - ঝাক্যার্থ- 
জ্রানের যাহ। করণ তাহাই শব্দ প্রন।ণ । এই. শব্দপ্রমাপ প্রম/ণশব্দ বা যখাথবাকা 
হইতে পারে না, কারণ শাব্দবোধের জন্য পদজ্ঞ।ন। এবং পদন্ঞ।নঞ্জদ্য পদ্বাথস্মরণ 
আবশ্যক । অতএব শাব্দবোধের অব্যব্‌হত পূর্ষে প্রসাণশব্দ্র ব। যথার্থবাক] বা পদ 
ডপ/ব্ছৃত লা থাকায় ইহ। শাব্বোধের করণ হুইতে পারে ন৷। অশ্যব্রপে প্রকাশ 
করিয়। বল। যায় যে, বাক্যাথবোধের পুর্বে প্রথমে পদজ্ঞ'ন এবং তাহার পর পদজ্ঞানু- 
অন্য পদর্থস্মরণ অ[বশ্যাক । যেখানে বাক্য একাধিক পদয়োগে গঠিত সেখানে প্রথমে 
একটি একটি করিয়। পদন্ঞান হহলেও সমগ্র ঝাকাডি ব্যক্ত হইলেহ বাক্যস্থ সকল 
পদবিধয়ক একটি লালামুখযাবশেষ্যতাপালী। সযুহালগ্বনাতীয় স্মরণ জন্মায় । তাহার 
পর এ সকল পদজগ্ পদার্থের সমূহালশ্বনজ।তীয় স্মরণ জন্মায় । তাহার পর বাক্যাথ- 
বোধ হয়। অথাৎ ব।ক্য।থৰোধন। মক কাটি খাক)স্থপদ(ফয়ক সমুহালম্বনঞ1ভায় 
শ্মরশরূপ যে জ্ঞান এবং এ আরানজন্ :প্রদাথবিবয়ক সমূহ।লম্বনজাতীয় স্মগণরূপ 
যে জ্ঞান তাহ।দের এন্ক জন্মে। এই তুইটি. জ্ঞানহ বাক্যাথবেধের পূবে 
উপাদ্ধত থাকে । সুতর।ং শাব্দবোধের করণ এই ছইট জ্ঞানের মধ্যেই একট 
হুইবে, বাকা হহবে না। এখন করণ, বলতে. ছার সাধকতম কারণই বুঝেন 
তাহার্দের মতে শব্দ প্রমাণ বা শাব্দবোধের করণ হইল পদনজ্ঞান ঝা বাক্)স্থপ্দ [বয় 
সমৃহালম্বনজ[তীয়-স্মপণরূপ যে ভ্ঞ/ন সেই ড্যান ; পদজ্রানজন্য পদার্থধা বা বাক্যন্ছ- 
পূদ৷বৰ্্মক্ক তাণৃশজ্ঞানজন পদার্থবিষয়ক নানামুখ/।বশেষ্য তাশাল। সমৃহ।লহ্থন- 
লাতীয়-স্দ্রপ্ূপ খে জ্রান তাহাই ব্যাপার! কিন্তু কএণ বলতে যাহারা চরমতম 
কারণ বুঝেন তাহাদের মতে প্রথম মতে যাহা ব্যাপার তাহাই করণ। সংক্ষেপে, নব! 
নৈয়া।য়কদের মতে আপ্তবাক্য প্রমাণশব্দ বটে কিন্তু শব্দপ্রমাণ লহে। ভাহাদের 
মধ্যে কাহারও কাহারও- মতে ' পদজ্ঞান-বা বাক্যন্ছপদ্দবিষয়ক সমৃহালম্নজাতীয় 
স্মরণরূপ যে আন সেই, জ্ঞানই শব্দপ্রম!ণ, এবং কাহারও কাহারও মতে পদস্কানভধ্য 
যে পদার্থন্মরণ ব। বাক্যস্থপদবিহয়ক তাদৃশ জ্ঞানজন্য যে পদাথবিষয়ক তাদৃশ দ্রান 


১৮ শনি 


তাহাই শক্প্রমাণ । এইজন্য শাকবোধ বলিতে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহত+ পদঙ্ঞান- 
করণক ভ্রান বুঝেন এবং কেহ কেহ*” পদজন্যপদাথশ্মাতি-্থাবচ্ছিল্নকারণতানিকপিত 
কাধ বুঝেন। 
শ্যায়নতে শবপ্রমাণ কাহ।কে বলে তাহা আমরা দেখিলাম। এখন আমর! 
দার্শনিকতা কাহাকে বলে তাহ! দেখিব। কিন্তু তাহ! দেখিবার পুর্বে আমাদের একটু 
ভাবিয়া দেখা আবশ্যক যে, ইংরাভীতে যাহাকে ৪১১০১০7)% বলে তাহাই শব্দ প্রমান কি 
ন!। বিচার করিলে দেখ।.যাইবে যে, ‘অথরিটি’ এবং শব্দপ্রসাণ এক জিনিব নহে । কিন্ত 
অথরিটি ও শব্দ প্রমাণ যে একই. জিনিষ, এই ধারণ? বিশেষ প্রচলিত ; অন্ততঃ যাহার! 
ইংরাজী ভ]ষার মাধ্যমে ভারতীয় দর্শন ঝুঝিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে ইহা বিশেষ 
প্রচলিত। এই বিশ্বাসের প্রধান হেতু বোধ হুম শব্দপ্রনাণের সহিত জড়ত 'আপ্ত” 
পদটি । অর্থ ধাহার। শব্দপ্রমান হইতে অথরিটি পৃথক্‌ করিতে- চাহেন ন। তাহার! 
বোধ হয় এইব্প.ভাবেই চিন্তা করিয়। থাকেন। প্রমাণ বাক্য হইতে অপ্রমাণ 
বাক্যকে আপ্রের সাহায্যেই-পৃথক্‌ কর! হইয়। থাকে, অর্থাৎ আপ্তকথিত বাক]ই প্রমাণ 
বাকা এবং অনাগুকধিত বাক্যই.অপ্রনাণ বাক)। সুতরাং শব্দ-নিচ-গ্রমাণহ আন্তের 
ছার! করিত হওয়ার উপরই নির্ভর কুরে। তাহা হইলে শব্দপ্রমাণ হইতে 
অথছিটির আর ভেদ রহিল কোথায়? অথরিটি হইতে আমরা যে জ্ঞান লাভ 
করি সেই জ্ঞান এবং আন্ত হইতে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি সেই জ্ঞান - এই উভয় 
প্রকার জ্ঞানের মধ্যে আর ভেদ রাহুল কোথায়? সুতরাং অথরিটি ও শব্দ প্রমাণ 
একই বন্য । এই প্রকার চিন্তা, সুচিন্ত। লহে। ইহা শব্দ প্রমাণের প্রকৃতির 
সহিত প্রকৃত পরিচয়ের অভাব জনা" করে |. শব্দপ্রমাণ হইল শাব্দ,বাধের অসাধারণ 
কারণ । হহাকে যদি আমর! আন্তকথিত বাক্য বলিয়াও বুঝি তাহা হইলেও দেখা 
যাইবে যে, শব্দ প্রম।ণ ও অথরিটি এক জিনিষ নহে ॥ কারণ শব্দপ্রমাণ হইবে আপ্ত- 
কাত বাক্যই, আপু নহে । উপরস্ক এই বাক্য শাব্দবোধের কারণ হইবে আকাজক্ষাদি 
গুণযুক্ত ও ভ্রমাদিদোবসুক্ত হওয়ার জন্ড_আপ্তের দ্বারা কাথত হওয়ার জন্য নহে। 
অন্যরূপে প্রকাশ করিয়। বল। যায় যে, যে বাক্য জ্রমাদিদে।যমুক্ত ও আক।জক।দিগুণ- 
যুক্ত নহে সেই বাক্য যথাথ শাব্দবোধের জনক হইতে পারে ন।॥। অতএব শাব্দবোধ- 
নি কাধতাপ্রতিযে।গক যে কারণতা তাহার নিয়ামক আপ্তকথলন্ব নহে, জ্না|দ- 
প্রতিবন্ধকের অভাব ও অআকারক্ষাদিগুণসহক।রী পদজ্ঞানাদ। -আগুক[থত বলিয়া 
বাক্যটি প্রমাণব/ক্য, ইহ? হদি সত্য হয়, তাহ? হইলে ইহ! আরও সত্য যে, প্রমাদবাক] 


০০  গকাবলী। ৩৮ । বাকাবুতি গোছকোশধত) ॥ 





দর্শনে শব্দপ্রমাণের স্থান ১৯ 


আন্তের দ্বারা কথিত হয় বলিয়াই আন্ত আপ্য । প্রকৃতপক্ষে প্রমাণবাকোর প্রমাণ 
আপ্তক্থনত্রের উপর নির্ভর করে না, বরং আ[প্তের মাপ্তহ প্রসাণবাকযকথনছের উপর 
নির্ভর করে। যেরূপ বাক) মান্তের দ্বার! কথিত হইতে পারে বাক্যটি সেইরূপ বাক্য 
কিনা তাহা বাক্যার্থবোধের পুর্বে স্থির করা যাইতে পারে না ।** অতএব আস্ত 
বাক্যার্থবোধের জনক ব1 অসাধারণ কারণ অর্থ) শব্দপ্রমাণ হইতে পারে ন। 
এই বিষয়ে আরও বহু কথা আছে। কিন্ত প্রবন্ধের কলেবর অত্যধিক স্ফীত হইয়া 
যাইতেছে দেখিয়া তাহ! আর বলিব ন।। বর্তন।নে আনর। দার্শনিকতা। কাহাকে 
বলে তাহাই দেখিতে চাহি । 
দার্শলিকের দৃষ্টিভঙ্গী, বিচারপদ্জতি প্রহৃতি দার্শনিকশিষ্ঠ ধর্মই 'দার্শনিকত।” 
পদের দ্বার! বুঝা হইয়া থাকে । সুতরাং, দাশনিকত] কি ?_ এই প্রশ্রটি, দার্শনিক কে? 
_ এই প্রশ্নে র্রপ। স্তরেত হইয়া! যায়. এখন, যিনি দর্শন আলোচন। করেন তাহাকেই 
দার্শনিক বল৷ হয় বলিল্পা; দার্শ(নকতা কি? বা,দার্শনিক কে [--ইত্যাদি প্রশ্ন, দর্শন 
কি? বা, দর্শন ক।হাকে বলে ? - ইত্যাদি প্রশ্থে রূপাস্তুরিত' হয়। সংক্ষেপে, দাশনিকত। 
কাহাকে বলে ইহ। বুঝা ও যাহ! দর্শন কাহাকে বলে ইহা বুঝাও তাহ।। কিন্তু দশন 
কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের সহজ্ত, সরল ও সর্ববাদিসম্মত উত্তর দেওয়া! হয় ন1। ক।এণ 
এই বিষয়ে বার জন দার্শনিক তের রকম মত পোষণ করেন; তথাপি আমর! বিশ্বাস 
করি থে, দর্শনের স্বরূপসন্ধন্ধে নিছে যাহা বল। হইতেছে তাহাতে বোধ হয় অধিকাংশ 
-দার্শনিকহ, সম্মতি দিবেন, কেখল অনেকে হয় ত বলিবেন ঘে, ইহ। হথেই নহে। 
দর্শন যে মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে, এই বিষয়ে কোন সন্দেছই 
লাঈ। মাছুব যদি বিচারশক্রিহীন হইত তাহ! হইলে সে দাশনিক হইত না। 
বিচারশক্তিদম্পন্গ বলিয়াই সে দাশনিক। এই জঞ্ুই সে তাহার গ্রতীতি (০১1১৩হ%- 
৩০০৪)কে তত্্রবন্ধ /৯০০7১৪০15৩) করবার, আকার দিবার (০০৩৪০:/৪৩/, প্রতায়গন্ত 
Lconceptualisce) করিবার চেষ্ট। করে। এই কাষ্যের জন) তাহাকে কঙতকগ্লি 
মৌলিক তত্বের আজয় গ্রহণ করিতে হয়। যেমন তাহ।র ধর্মীয় প্রতীতি 
(religious experience)কৈ ভন্ত্রবন্ধ করিতে (গয়! সে ঈশ্বর, আম্মা প্রভৃতি কয়েকটি 
মৌলিক তব্বের. আশ্রয়- গ্রহণ করে। এইরূপ তাহার ব্যাবহারেক বাহ 
অগৎসম্পকীয় প্রত্তীতিকে গ্রহণ করতে গিয়া সে কাধ, কারণ, জড়, দেশ, 
কাল ইত্যাদি বহু তন্বের আ[শ্রয় গ্রহণ করে। সকল ক্ষেঞেই বিচারযুখে 


৩৯ নি্দোহত্ংচ আ্রাঞ্চানিরাহিত্যন ৷ তচ্চ বাক্যাথনিক্ধপণপুর:লএমের নিজ্শণীহম ।-- 
-মালমেদেোদছ। 
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চলিতে হয় বলিয়া তাহাকে প্রযা, প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, বিপর্ধয়। ভ্রম ইত্যাদি 
তবেরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়? এইরূপ তবশুলিকে মৌলিক তত্ব বা Firs 
Principles বলা যাইতে পারে । এই মৌলিক তবৃগুলির স্বরূপ, যাথাথ্য প্রহ্থতি 
লইয়া অন্য কোন শান্তর আলোচনা করে না, কেবল দর্শনই ইহ! করিয়। থাকে। 
অতএব, ইহা বল! যাইতে পারে যে, যে শাস্ত্র প্রমা, প্রস।ণ প্রস্তুতি মৌলিক তনত লইয়া 
আলোচনা করে সেই শান্ত্রই দর্শন । দর্শন এই সকল তত্ব লইয়া আলোচল। 
করে কিন্তু এই আলেছেন। গায়ের জোরে করে না, বিচারমুখে করে। অর্থাৎ দর্শন 
প্রমাণাদি পদার্থ লইয়া আলোচনা কারে এবং এই আলোচনাকালে ইহা কোন কিছুই 
বিনা প্রমাণে, বুদ্ধির কষ্টিপাথরে বিশেষভাবে যাচাই না করিয়া, স্বীকার বা অস্বীকার 
বা সংশয় করে না। স্থৃতরাং কোনও দর্শন ধূদ কোনও প্রমাণের প্রামাণ্য আলোচন। 
করে এবং বিচারমুখে করে, তাহ। হইলে সেই দর্শনের দার্শানকতার কোন হানি 
হয় শা।, | 

উপযুক্ত আলোছনা, হইতে ইহ! বন হইবে: থে, 'বিচারমুখে শব্দের 
প্রামাপ্যালোচন। দার্সনিকতার পক্ষে হা[নকর মছে। এখন প্রশ্ন এই যে, শব্দের 
প্রমোণ্যস্বীকৃতি {ক দার্শনিকভার পক্ষে হানিকর 1 এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে হইলে 
নিয়[লখিত প্রশ্ন করটির উত্তর কি হইতে পারে তাহা দেখিতে হয় ঃ 

(১) কোনও মৌলিক তত্বের বিচারসুখে স্বীকৃতি ব! অন্থীকুতি কি দার্শনিকতা ? 

{২) কোনও মৌলিক তবের (যদি সেই তঞ্চটি প্রক্কতপাক্ষে অ-তরই হয় তাহ! 

হইলেও) বিচারমুখে স্বীকৃতি কি দার্শনিকতা ? 
0) মৌলিক তন্বচি যদি প্রকৃতই তব হয় তাহা হইলেও তাহার হিচারযুখে 
স্বীকৃতি কি দার্শনিকতা ? 

এই তিনটি প্রশ্নের প্রথনটির উত্তর হইল, ‘হ৷’। উপরে ধর্মনসম্বদ্ধে বাহা বল। 
হুইয়াহে তাহ! স্বীকার করিলে ইহ। বলিতেই হইবে। আমর! উপরে বলিয়াছি যে, 
কোনও মৌলিক তৰকে প্রনাণমুখে স্বীকার বা অস্বীকার ব৷ সংশয় করার নাম দশন। 
ইহ! যদি স্বীকার করা হয়, তাহ! হইলে প্রথম প্রশ্নটির উত্তর যে “ই” তাহ। স্বীকার 
করিতেই হইবে । এইক্সপ দিতায় প্রশ্নটির উত্তরও “ই('।- কারণ কোন মৌলিক তব 
যণার্থ ই তত্ব না অতব্ব তাহা। কেহই নিশ্চিতভাবে বলিতে পারে না। ন্ুতরাং 
কোনও দার্শনিক যদি যাহা তাহার বিরোধী দার্শনিকের নিকট অ-তন্ব 
তাহাকেই সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বার! অবধারণ করিয়া! স্বীকার করেন, তাহা হইলে 
তাহার দাশনিকতার কোন হানি হুল না। এইরূপ তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তরও হা? । 
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অর্থাৎ শব্দ প্রমাণ এক টি মৌলিক তব্_ ইহ! বস্তুতঃ তত্বই হউক ব! ম-তত্বই হউক, 
ইহার প্রামাণ। যদি বিচারমুখে স্বীকৃত হয়, তাহ। হইলে দার্শনিকতার কোনও হালি 
হয না, অন্বীকৃত হইলেও হয় না। সংক্ষেপে, বিচারমুখে শব্দের প্রামাণ্যের 
অস্বীকৃতি যদি অনার্শনিকতার সুচক লা হয়, তা্‌হ। হইলে শব্দের প্রানাণ্যের 
স্বীকৃতিও নদার্শনিকতার হুচক হুইবে ন!। 
বলা যাইতে পারে যে, শব্দের প্রামাণ্যালোচন! দার্শনিকতার পক্ষে হানিকর 
নছে। এইরূপ আলোচনার দ্বারা শব্দের প্রামাণ) স্বীকৃতি বা অন্বীকতিও 
দার্শনিকতার পক্ষে হানিকর নহে ; কিন্তু শব্দঞ্রমাণের প্রয়োগ বা শব্দকে প্রমাণ 
বলিয়া স্বীকার করিয়! তাহার সাহায্যে চ্ঞানলাভের যে চেষ্ট! তাহ! দার্শনিকত। 
নহে। যখন কেহ শব্দের প্রামাণ্যস্বীকৃতিকে দাশ্নিকতার পক্ষে হানিকর 
বলিয়া অভিহিত করেন তখন তিনি এই স্বীকৃতির বিচারমূলক প্রক্রিয়াটি যে 
দার্শনিকতার পক্ষে হানিকর ইহ! বুঝেন ন!। তিন যাহ। বুঝেন তাহ। হুইল এই বে, 
শব্দকে প্রমাণ ঝ[লয়। স্বীকার করিয়া তাহার সাহায্যে যথার্থ জনলাভের জন্য তাহার 
যে প্রয়োগ তাহা দার্শনিকত। নহে । - 
যাহার৷ শব্দের: প্রামাণ্যস্বীকৃতিকে দার্শনিকতার প্রতিৎগ্ধক বলিয়া মনে 
করেন তাহার! প্রায় সকলেই যে এই অর্থে তাহ। কারয়া। থাকেন, ইহ সত্য । এবং 
ইহ! আরও লত্য যে, তাহাদের এই মতটি শব্দ যে প্রনাণ নহে, এই বিশ্বাসের উপর 
প্রতিষ্ঠিত । অতএব এই মতটির যৌক্তিকত। লইয়া বিচার করিতে হইলে এচ 
বিশ্বাসটির যৌক্িক্তা লইয়। বিচার করিতে হয়। অর্থাৎ বিচার করিয়া দেখিতে হয় 
. যে, শব্দকে প্রনাপ বলয় মনে করিবার কোন কারণ "মাছে কি না, ধা “শব্দ অস্রমাণ” 
এই বাক্যটি একটি প্রমাণ বাক্য কনা। এবং বিচারসুখে যাদি ইহাই নিণীত হয় 
যে, “শব্দ অপ্ৰমাণ”, এই বাক্যটি একটি অপ্রমাণবাক/, ব। “শব্দ প্রমাণ”, এই বাক্টটি 
একটি প্রম[ণবাক্য, তাহ। হইলে হহ। বল! যাহবে যে, শব্দ প্রমাণের প্রয়োগ বা শব্দকে 
প্রমাণ বজিপ। মনে করিয়। বধার্থজ/(নপাভের দন্ত তাহার যে ব/বহার তাহ। আদাশনি- 
কতার পরিচায়ক ত, নহেই, ৰরং প্রকৃত দাশানকতারই পরিচায়ক । অতএব শব্দ 
থে প্রমাণ নহে এই বিশ্বালাই একটি যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস কি ন! তাহ। দেখা যাউক । 
শব্দকে প্রমাণ নহে বলিয়! ধাহারা মনে করেন তাহার। “শব্দ প্রমাণ নহে”, এই 
বাক্যটি একই অথে প্রয়োগ করেন না। তাহাদের মধ্যে অনেকে, যেমন বৈশেফিকগণ 
বা লৌকিক শৰ্দসম্পৰ্কে প্রাভাকর মীমাংসকগণ, শব্দ যে যথার্থ জ্ঞালের জনক হইতে 
পারে তাহ! অন্বীকার করেন ন।। কিন্ত তাহারা ইহাকে ধ্বতম্্র প্রমাণ বলিয়া মনে 
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করেন না। ইহ। ভ্রাহাদের মতে অনুমানের অন্তর্গত । “শব্দ প্রমাণ নহে”, এই 
বাক্যের দ্বারা অনেকে, যেমন চার্বাকগণ, শব্দ যে যথার্থ জ্ঞানের জনক হইতে পারে 
ইহাই অন্বীকার করিয়া থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হুইতে পারে যে, এই ছুঈটি 
মতের মধ্যে চার্াকগণের মতটিই শব্দের প্রামাণ্যবাদিগণের নিকট অধিক অপ্রিয়) 
কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা ঠিক নহে, অর্থাৎ শব্দের প্রামাণ্যবাদি- 
গণের নিকট চাৰাকমত অপেক্ষা! বৈশেষিকমতটিই অধিক অপ্রিয় । কারণ বৈশে।হক 
মত খণ্ডন ক্লে চার্বাকমতের খণ্ডনও হইয়া যায়। চার্ধকমতের ব্বপক্ষে 
প্রধান যুক্তি হইল দ্রইটি। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি, অর্থাৎ শাব্দস্যেধ বহুন্থলে 
অযথাথ বোধ, এই যুক্তিটি, [নিতান্তই যুল্যহীন। অন্তরূপে প্রকাশ করিয়া বল! 
যায় যে, শব্দ যে অপ্রনাণ ইহ। প্রমাণ কারব।র জন্য চাধাকগশ প্রথমত; এই কথা 
বলেন যে, শাব্দবোধ অযবার্থ হইতে পারে । যেমন, “নদীতীরে পাঁচটি ফল বাহয়াছে', 
বা “এই বৃক্ষে যক্ষ বাস করে” হত)(0দ বক্যজগ্ত যে বোধ তাহা অযথাথ বোধ, কারণ 
নদীতীরে প্রকৃতপক্ষে পাচটি ফল নাই ব। এক বৃক্ষে ব/ত্তাবকহু কোন যক্ষ বাস করে 
ন।। যাহ। অযখাথ বোধের জনক হইতে পারে তাহাকে প্রমাণ বালতে পারা যায় 
না) সুতরাং শ।ব্দবোধের হাহা জনক তাহ। অথ।ৎ শব্দগ্রমাণ কে?লও প্রমাণ নহে। 
এই বুক্িটি নিতান্তই মূল্যহীন। কারণ, শব্দবোধ অযথাথ হইতে পারে বলিয়! 
শব্দ যাদু প্রমাণ না হয়, তাহা হহুলে কোন প্রমাপহ প্রম!প হছুতে পারে 
ন!--এমন ক চাবকন্বকৃত প্রত্যক্ষ প্রমাণও প্রমাণ হুহতে পারে লা। 
কারণ, প্প্রত]ক্ষ যে ভমধুক্র ব। ভ্রান্ত হইতে পারে হহ। অন্বাকাগ কারবার 
উপায় নাই । রচ্ছুতে সপের যে প্রত)ক্ষ হয় হহু। সববাদিলন্মত এবং এই প্রত]ক্ষ 
যে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ইহাও সববাদপন্মত। অতএব অযথাথ বে।খের জনক ছছতে 
পারে বলিয়। শব্দ হি প্রমাণ লা হয়, তাহা হইলে, অর্থাৎ তুল্যযু!ক্ততে, প্রত্যক্ষও 
কোন প্রমাণ নহে । চাবাকলের এক যুক্তটি যদ শব্দ প্রমাণের উচ্ছেদ সাধন করতে 
সক্ষম হয়, তাহা হইলে তহ। প্রত্)ক্ষপ্রমাণের বা সকল প্রমাণেরহ উচ্ছেদসাহন 
করিতে সক্ষম হহছুবে ব। স্বব্যাঘযাতক হহয়। নিজেরই উচ্ছেদ সাধন কারবে। বস্তুতঃ 
চাৰাকগণের এছ বুক্তিটি নৈযায়কগণকে মোটেই গুতা(কত কারতে পারে ন৷। 
কারণ নৈমাক্সিকর। পরতঃপ্রামাণ)বাদী । স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী হইয়াও পরতঃ 
অপ্রামাপাবাদী হওয়ায় মীমাংসকগণ ভাবাকদের এই যুক্তিটিকে সিদ্ধান্তসাধক 
বলিয়। মনে করেন লাঁ। কারণ তাহারা মনে করেন যে, কোনও দোষ থাকার অন 
বাক্যার্থবোধ অযথার্থ বোধ হইয়া থাকে। অতএব ব্বতঃপ্রামাণ্যবাদী কিন্তু পরতঃ 
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বপ্রামাণ্যবাদীর নিকট চার্বাকদের এই যুক্তিটির কোনও মূল্য নাই । তাহাই 
যদি হয়, তাহ! হইলে প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণা উভয়কেই যাহার। পরতঃ 
বলিয়া মনে করেন, তাহাদের নিকট এই যুক্তিটি আরও মূল্যহীন । কেন আরও 
মূলাহীন তাহা বুঝিতে হইলে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য উভমই পরতঃ বলিতে কি বুঝায়, 
অন্ততঃ প্রামাণ্য পরতঃ বলিতে কি বুঝায়, তাহা বুঝা আবশ্যক । এইজন্য আমর! 


সংক্ষেপে প্রামাণ্য পরত: বলিতে কি বুঝা হইয়া থাকে তাহ। বুঝিবার চেষ্টা 
করিতেছি । 


প্রামাপ্যের উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি উভয়ই পন্ছতঃ_-ইহার অর্থ হইল এই যে, প্রানাণোর 
উৎপত্তি ও ভ্ঞপ্তি স্বত: নহে ।*- কিন্তু স্বতঃপ্র।/মাণ্য বলিতে কি বুঝায়? 
প্রামাপ্যের উৎপত্তি ম্বতঃ বলিলে বুঝায় যে, জ্ঞানের এামাণ্য জ্ঞানকারণাতিরিক্র- 
কারণাজল্ত । বে কায়ণের জন্য জ্ঞানের উৎপত্তি ছয় ঠিক সেই কারণের জহ্ই 
(সেই কারণের অতিরিক্ত কোন কারণের জন্য নহে) জ্ঞানের প্রামাণ্যের উৎপত্তি হয়। 
অধর্বভাবোর ভাবায়, “উৎপত্ো প্রামাণ্যস্ত স্বতন্বং নাম কার্ধকারণাদেব. কাধেন 
সহোৎপত্তিঃ 1৮৯৯ অতএব প্রামাণ্যের উৎপত্তি পরতঃ বলিলে বুঝায় যে, জ্ঞানের 
প্রামাণ্য জ্ঞানকারপাতিরিক্তকারণজন্ত । যে কারণের জ্রম্য জ্ঞানের উৎপত্তি হয় 
তাহার অভিরিক্র কারণের জন্য (অর্থাৎ সেই কারণ জন্য নহে) জ্ঞানের প্রামাণে/র 
উৎপত্তি হুয়। এইরূপ প্রামাণোর জ্ঞপ্তি স্থতঃ বলিল বুঝায় যে, জ্ঞানের প্রামাণ্য 
তাহার অপ্রামাণ্যের অগ্রাহক যাবজ্জ জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রীগ্রাহ্ন বা যাবদ্বৃত্তিজ্ঞান- 
গ্রাহকসাক্ষিদ্রানগ্রাহা । অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া বল। যায় যে, আানের প্রামাণোর 
জ্ঞপ্তি দ্ৰত:ঃ ইহার অর্থ হইল এই যে, যে কারণসামগ্রীর দ্বার! চ্ঞান গৃহীত হয় ঠিক 
লেই কারণসামগ্রীর দ্বার। জ্ঞানের প্রামাণাও গৃহিত হুয়। যেমন, প্রভাকরমতে 
বাবসায়ের দ্বারা, ভট্টমতে স্যাততালিঙ্গক অন্থমিতির দ্বারা, মুরারি মিশরের মতে 
অগ্রব্যাবসায়ের দ্বার এবং অছৈতবেদ[স্তমতে বৃত্তিজ্ঞানের আশ্রয় সাক্ষিজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান 
গৃহীত হয়। অতএব এই সকল দার্শনিকদের মতে থে ব্যবসায় বা যে অনুমিত 
বা” যে অন্গব্যবসায় ব। যে বৃত্তিদ্ঞানাশ্রয় সাক্ষিজ্ঞান জ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়! 
ভ্রানিতেছে ঠিক সেই ব্যবসার ইত্যাদি এ জ্ঞানকে প্রসা বলিয়াও জানিতছে। 
সংক্ষেপে, প্রামাণোর জ্ঞপ্তি স্বতঃ ইহ(র অর্থ হইল এই যে, যে জ্ঞান প্রম। [ক ন! ইহ্ব। 
জানিতে চাহিতেছি দেই জানের প্রামাণ্য উক্ত জ্ঞানের গ্রাহক যে জ্ঞান সেই ভ্ান- 
গ্রাহ্য । প্রামাণ্যের জ্ঞপ্বি পরতঃ ইহার অর্থ হইল এই যে, যে জ্ঞান প্রম। 
৪*। প্রাষাপচবাদচিন্ডামাণ। ৪১। স্বাকোশ। 
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কিন। ইহ। জানিতে চাহিতেছি সেই জ্ঞানের প্রামাণ্য উক্ত জ্ঞানের গ্রাহক যে জ্ঞান 
সেই দানগ্রাহ্ নহে--ইহ। সেই স্রানবিষয়ক জ্ঞানের অন্য যে জ্ঞান দেউ 
জ্ঞানগ্রাহ্থা। নৈয়ায়িকর! পরতঃপ্রমাণ্যবাদী । তাহারা মলে করেন যে, প্রামাণ্যের 
উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি উভয়ই পরতঃ। তাহাদের মতে প্রামাণ্যের উৎপত্তি পরতঃ কারণ 
আনের কারণের অতিরিক্ত কারণের জই জ্ঞান প্রম। হয়। অথাৎ সকল স্ঞানেরই 
প্রামাণ্যের উৎপত্তি গুণজ্রন্ত হয়।'* যেমন, প্রতাক্ষে সরিকর্ষাদি, অন্থমিতিতে বিশিষ্ট 
পরামর্শ, উপমিতিতে সাণৃশ্যল্ঞান এবং শাব্দে শব্দজ্ঞান। অন্থগম করিয়া নব্যগ্যায়ের 
বাগবৈদন্ধা অবলম্বন করিয়। বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, প্রামাণ্যের পরত 
উতৎপত্তিকৰ হইল জ্ঞানসাক্ষাভ্িভাব্রকে।পাধ্যবচ্ছিঙ্গকার্ধতা প্রতিযোগিকক1রণত।- 
নির্ূপিতকার্ধতাবব।** এখন, প্রমাজ্ঞানের উংপত্তিতে গুণ বলিয়া কোন 
অতিরিক্ত কারণ স্বীকার করিতে ন! চাহিলেও দোধাভাব যে কারণ তাহ। স্বীকার 
করিতেই হুইবে।”* কারণ ভরের উৎপাদক কোন দোষ যদি থাকিয়া যায়, অথাৎ 
তাদৃশ দোষের অভাব বদি না থাকে, তাহ। হইলে জ্জানটি প্রমান্ঞান লা হইয়া 
ভ্রজ্ঞান হুইয়। যাইবে) অতএব প্রামাপ্যের উৎপত্িতে দোবাভাবরূপ অতিরিক্ত 
কারণ স্বীকার করিতেই হইবে, এবং অভাবন্ধপ দোষের, যেমন বিশেষদর্শন। ভাবা দির 
কারণতা দ্বীকারে মীমাংলকমতে ঘখন অপ্রামাণ)কে পরতঃ বলিয়! স্বীকার করা 
ছয়, তখন দোষাভাবন্দপ পদার্থের কারণতা স্বীকৃতির জন্ত জ্ঞানের প্রামাণ্যের উৎপাত 
থে পরত: তাহ! স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ নৈয়ায়িকগণ মনে করেন যে, 
জ্ঞানের প্রামাণ্যেরর ভ্ঞপ্তেও পরতঃ। অর্থাৎ জ্ঞানগ্রাহক জ্ঞানের দ্বার। জ্ঞানের 
প্রামাণ্য গৃহীত হয়” লা। তাহা, যদি হইত, তাহা হইলে অনভ্যাসদশায় উৎপন্ন 
জ্ঞানের প্রামাণ্যবিষয়ে সংশয় হইত না অর্থাৎ এই জ্ঞান প্রমা কি অগ্মা। এইরূপ 
একই ধমীতে বিরুদ্ধকোটিদবয়াবগাহী জ্ঞান হইত ন!। অতএব স্যায়মতে প্রামাণে্/চের 
ফ্কালও পরত: । 

প্রামাণ্য যদি পরতঃ হয়, ভাহা হইলে চার্ধকদের যুক্তিটির, অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ 
অবথার্থ বোধের জনক হইতে পারে বলিয়। অপ্রমান, এই যুক্তিটির, কোন মূল্যই থাকে 
ন{। কারণ প্রামাণ্যের জনক যে অতিরিক্ত গুণ ব! দোষাতাব তাহা না থাকার জ্যা 
এবং অপ্রামাপ্যের জনক যে অতিরিক্ত দোষ ব! গুণাভাব তাহা থাকার জদ্য 
শাব্দবোধটি অবথার্থ হইতে পারে; এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানগ্রাহক জ্ঞানদ্বার! 
পৃহীত হর ন! বলিয়! এই বোধ যে অহথার্থ, এই বোধ ন।ও হইতে পারে, এবং সেইজন্ড 
২ মুক্কাবলী । ॥৩। প্রাঘাশাবাদরহ্ন্ড । 5৪,। কুনুমাগ্রলিব ছিতীর সবক | 
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এই বোধজন্ত ব্যবহারে প্রত্বত্ত হঈলে প্রবৃত্তিবৈেফলাও হইতে পারে। কিন্তু তাহা 
হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, শব্দ কোন প্রমাণ নহে বা বাবহারহেতৃ যে জ্ঞান 
তাঙ্গার জনক নহে । 
এইকস্্ চার্বাকরা শব্দ যে প্রমাণ নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আর একটি যুক্তি 
প্রয়োগ করেন। এই যুক্তিটিই অধিক মূলাএান্‌ এবং বোধ হয় এই জন্যই সবদর্শন- 
সংগ্রহে চার্বাকদর্শনখখণ্ডে এই যৃক্রিটিরই বিশেষ করিয়া উল্লেখ কর হইক়াছে। 
চার্বকদের এই বুক্কিটি কিন্তু বৈশেষিকমতের উপর নির্ভর করিতোছে । 
এই যুক্তিটি হইল এইরূপ :__শব্দপ্রমাণ অঙ্গুমানঞ্রমাণ হইতে অতিরিক্ত নহে। 
কিন্তু অনুমান অপ্রমাণ । কারণ ইহ! ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্/য এবং ব্যাপ্তি বলিয়া কোন 
পদার্থ নাই বা ব্যাপ্তি একটি নিলক্ষেপ পদার্থ । উপরস্ত, ব্যাপ্তিএহ ব! ব্যাপ্তিজ্ঞান 
হইতেই পারে ন! । সুতরাং অন্থমান অপ্রমাণ এবং এইজন্য শব্দও অপ্রসাণ । 
এই যুক্তিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ইহাকে যদি খণ্ডন করিতে পার! ন! যায়, তাহ। 
হইলে শব্দ বে প্রমাণ ব। অন্থমানাতিরিক্ত প্রমাণ তাহ! বলিতে পারা যাইবে না। 
কিন্ত এই যুক্তিটিকে সুষ্ঠুভাবে খণ্ডন করিতে হুইলে প্রবন্ধটি অত/ন্ত দীর্ঘ হইয়। 
যাইবে । অতএব ইহাকে খণ্ডন করিবার জন্য আমরা কেবল ইহাই দেখাইবার 
চেষ্টা করিব যে, শব্দপ্রমাণ অগ্ুমানাতিরিক্ক প্রমাণ । বস্তুতঃ অনুমানের স্বরূপ ও 
প্রমাণবিষয়ে নৈয়ায়িকপণ-__বিশেষ করিয়া নব্যগণ-_-বাহা বলিয়াছেন তাহাতে 
মনে হয়_ 
ম্তারমধীতে সবস্তহুতে কুতুকাক্সিবন্ধমপ্যত্র । 
অস্ত তু কিমপি রহুক্যং কেচন বিজ্ঞাতৃমীশতে সুধিয়ঃ ৪৭ 
কোনও প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাবান ব্যক্তি যদি একনিষ্টভাবে সারাজীবন রিয়া ইহার 
অধ্যয়ন করেন তবে তিনিই ইহার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তাই অনু- 
মানের প্রামাণ্যসম্পর্কে আনরা বিশেষ কিছু বলিব না। আমরা কেবল এইটুকু 
লিরাই ক্ষান্ত হইব যে, নৈয়ায়িকগণের মতে অনুমান প্রমাণ, কারণ ব্যাপ্তি শিল'ক্ষণ 
পদার্থ নহে ।** ব্যাপ্তিগ্রহ হুয়। কোনও প্রমাণের প্রানাণ্য যেক্সূপে নিবাহ কর। 





৪4) দীৰিতি। ৪৬। ব্যাপ্তি লক্ষপনিকপণপ্রলঙজেই, ব্দখাৎ অন্তান্ত জহেত কথা ছাড়িঘা 
(দিলেও, কেবল লিরোসনি, মথুরানাথ, আগদীশ এবং গাদাধও, অর্থাৎ অন্তান্ত লেখকের কথ! ছাড়িয়া 
দিলেও, খাহ] বলিদ্াছেন, তাহ। কেবল পরিমাণের দিক্‌ হইতে বিচার করিলেও, অর্থাং তাহার 
উত্কর্ধের কথা ছাকিন্া দিলেও, বোধ হয় ভারতী দশনের অঙ্তান্ত সম্প্রদাক্ষের প্রুখষ শ্রেণীর 
লেখকগণ হাহ! লিখ্িক্থাছেন তাহা অপেক্ষ) গুরু হইবে, লঘু হইবে না। 


২৬ দর্শন 


যায় অস্থমানপ্রমাণের প্রামাণাও সেইরুপে নির্বাহ করা বায়। ব্ৰত: 'ন্থ- 
মালের সাহাঘে)ই অন্যান্য প্রমাণের প্রামাণা নির্বাহ কর! হইয়া থাকে, এবং অশ্রমানের 
প্রামাণ্য অস্বীকার করিলে সকল প্রমানের, এমন কি চার্বাকপম্মত প্রত্যাক্ষেরও, 
উচ্ছেদ হয়।”* অনুনান যদি প্রমাণ হয়, ভাহ। ভইলে উক্ত চার্বাক মতের কোন 
মূল্য থাকে না। 

আরও একটি কথা এই যে, যদি ইহ! দেখাইতে পারা যায় যে, শব্দ অনুমান- 
অতিরিক্ত প্রমাণ, তাহা হইলেও উক্ত চার্ধাক মত নিরন্ত হয়। অতএব বিচার 
করিয়া দেখা যাউক যে, শব্দ অহুমান-অতিরিক্ প্রমাণ কি না। 

শব্দ যে অন্রমান-অতিরিক্ত প্রমাণ নহে ইহ যে কেবল বৈশেষিকগণই 
মনে করেন তাহা নহে । আরও অনেকে এইরূপ ধারণ] পোষণ করেন । বস্বতঃ 
মণ্টেগ প্রভৃতি কয়েকক্তন সাম্প্রতিক দার্শনিক বাতীত সকল পাশ্চান্ত/ দার্শনিকই 
এইরূপ ধারণার সমর্থক । যেমন হবহাউস্‌ মনে করেন যে, শাব্দবোধকালে 
শ্রোতা শব্দ হইতে অর্থের এসং বক্তা অর্থ হইতে শব্দের অনুমান করে।”” 
পাশ্চান্তা দার্শানকগণ পরোক্ষজ্ঞানমাত্রকেই অন্ুমিতি বলিয়া মনে করেন। 
ব্যাপ্তিজ্ান বা পরামর্শজন্ত অন্ুমিতিকপ পরোক্ষন্তান ও পদছ্ছান ব। পদার্থ- 
শ্মরণজগ্য শাব্দবোধরূপ পরোক্ষত্তরান একই জ্ঞান কিনা তাহা তাহারা বিচার 
করিয়া দেখিতে প্যস্ত চাহেন না। অতএব শব্দ যে অগুম।ন-অতিরিক্ত প্রমাণ ইহ। 
দেখাইবার জ্রন্য বৈশেষিকগণ শব্দ যে অনুমান-অতিরিক্ক নহে ইহ! প্রমাণ করিবার 
জন্য যে সকল যুক্তি দিয়াছেন কেবল তাহ! খণ্ডন করিলেই হইবে না, অঙ্গ 
দার্শনিকগণ এই বিষয়ে যে সকল যুক্তির অবতারণ। করিয়াছেন তাহারও খণ্ডন 
করিতে হইবে। কিন্তু ইহ! করিতে যাষলে, আলোচনাটি পাঠকবর্গের ধৈর্যচুযুতি 
'ঘটাইবে। এইজন্য শব্দ যে অনুমান-অতিরিক্ত প্রমাণ ইহ! প্রমাণ করিবার জন্য 
খাহার! ইহাকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়া থাকেন তাহার। কি কারণে তাহ! 
বলিয়া! থাকেন তাহ! আমরা বিচার করিয়া দেখিব না। আমরা কেবল ইহাই 
দেখাইবার চেষ্ট। করিব যে, শাব্দবোধের এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যে, ইহাকে 
অঙমুমিতি বল। যাইতে পারে ন । 

প্রমাণমূখে অনুসিতি হইতে শাব্দবোধের বৈশিষ্টা দেখাইতে শিয়া! নৈয়ায়িকগণ 


৪৭ । অঙুমানপ্ৰামাণ৷নিরূপণচিন্তামণি। 
av “The hearer draws an inference from the word to the fact and the 
speaker froin the fact to the word".— Theory of Kuowledge- 





দর্শনে শব্দপ্রমাণের স্থান ২৭ 


যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার মধে। হইতে বাতিয়! লইয়া আমর! কেবল নিম্ন 
লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতেছি ১ 

কে)? শাব্দবোধ অন্থমিতি নহে, কারণ শব্দ ও অর্থের বধে) ব্যাপাব][প্ক ভাবসম্বন্ধ 
নাই 1৮১ শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহ বাচ)বাচকভাবসম্বক্ধ এবং ইহা ব্যাপা 
ও ব্যাপকের মধ্যে বা সন্ছেতু ও সাধ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে সেই সম্বন্ধ নহে। 
সৃতরাং ধূমের লাহাঘো তাহার ব্যাপক অর্থাৎ তাহার মধিকরণনিষ্ অভাবের অপ্রতি- 
যোগী ঝাহৃকে যে ভালে জান! হয় ধূম-শব্দের সাচাযো তাহার বাচা ধৃম-মর্থ,ক সে 
ভ।বে জানা হয় না। শব্দ ও অর্থের মধ্যে হে ব্যাপ্রিনামক স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই 
ইহ! একটু চিন্ত। করলেই বুঝিতে পারা যায়। শব্দ ও অর্থের মধ্যে যদি স্বাভাবিক 
সন্বদ্ধ থকিত তাহ! হইলে ইচ্ছ-অগ্ুযায়ী অর্থবশেবে কেহ শব্দ প্রয়োগ করিত ন! 
ঝ। একই শব্দের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অর্থ হইত না। বাচ্যবাডকভাবসম্ন্ধ 
ধ্যাস্তি নামক সম্বন্ধ হইতে পৃথক্‌ না হইলে শক্তিগ্রতোপায় ব্যাপ্থিগ্রছোপায় হইতে 
পৃথক হইত ন! । বস্তুতঃ ব্যা[প্তনামক সম্বসদ্ধের নিয়ামক হইল প্বতাব। ধুম যে বহর 
ব্যাপা উহ! ধূম ও বন্ছির স্বভাবের উপর নির্ভর করে। কিন্তু শব্দ ও মর্থের যে সম্বন্ধ 
তাহার নিয়ামক স্বভাব নহে - সংকেত বা এই শব্দের দ্বারা এই অথ বুঝিতে হইবে, 
এই ইচ্ছা । এইজন্য প্দজ্ঞানজগ্য পদ্ার্থজ্ঞান ব্যাপাযজঞানজন্য ব্যাপকের জ্ঞান হইতে 
পৃথক্‌ । 

খে) শাব্দবোধ যে অগ্ছমিতি হইতে পৃথক্‌ ইহা অস্থবাবসায়সিচ্ধ ।** অর্থাৎ 
শব্প্রমাপঞ্ন্য যে দ্রান সেই জ্ঞানের যে জ্ঞান তাহা ইহ।ই ঘোবণ। করে যে, শব্দ- 
প্রমাপজগু) জ্ঞান অগ্গমানপ্রমাণজন্য দ্রান হতে পৃথকৃ। কোনও গ্রন্থ পাঠপুরর্বক 
কোনও জ্ঞানলাভ ক্রিয়া আমরা কখন5 বলি লা যে, অনুমানের দ্বার আমরা এই 
স্বান অর্জন করিয়াছি। বরং আমরা ইহাই বলিয়। থাকি যে, গ্রন্থপাঠ করিয়াই ব! 
শব্দপ্রমাণের সাহায্যেই আমর! এই জ্ঞানলাভ করিয়াছি। 

গে) ঘট হইতে ভিন্ন (ঘট।দন্যঃ) বলিলে আমর! কিছু বুঝি। এই যে বোধ ইহ! 
শাব্দবোধ এবং কিছুতেই অন্ু/মতিন[মক বোধের অন্তর্গত নহে‘? কারণ এইরূপ স্থলে 
আমাদের বোধের বিশেষ্য হইল পট।দি। কিন্তু পটাদি পটহাদির দ্বার। অবচ্ছিল্ 
হগ। ব! পটবাদিবিশিষ্ট হইয়। আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। কারণ আমাদের 
বোধের জনক সাক্যটিতে পট!দির কোন উল্লেখই নাই । অতএব দেখা। যাইতেছে যে, 

৪21 ভাহ।, বাতিক ও বোমবতী। ও 

এ১।  শন্মপকি ্রকাশিক। 





ভাবার ও মুত্ধাবলী। 


২৮ দৰ্শন 


আলোচা ঝাকাজন্ট বোধের বিশেষ্য পটত্বাদির ত্বার। অবচ্ছিজ্গ পটাদি নহে । এইরূপ 
বোধকে নিরবচ্ছিন্পবিশেব্যতাকবোধ বলে ॥ তাহা হইলে দেখা বাইতেছে যে, শাব্দ- 
বোধস্ছলে নিরবচ্ছিন্রবিশেধ্যতাকবোধ হইতে পারে। কিন্তু-অমুমিতির স্থলে ইহ! 
কখনও হইতে পারে না। কারণ অন্গমিতির ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষতাবচ্ছেদকতাঘটক 
সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষতাসচ্ছেদকাবচ্ছিন্থ যে পক্ষ, সেই পক্ষে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাথটক 
সম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছি্ন যে সাধ্য, সেই সাধ্য যে সাধাত/বচ্ছেদক সন্বচ্ধে বর্তমান 
বা ইদৃশ পক্ষ যে ইদৃশ সম্বন্ধে ইদৃশসাধ্যবান্‌, এইরূপ জ্ঞান হয়।** অর্থাৎ অমুমিতি- 
নামক জ্ঞানটি পক্ষহাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্লবিশেষ্যতা নিন্থপিতসাব)তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্স" 
প্রকারতাশালী জঙ্ুভব বলিয়াই পক্ষঘটিত বাধাদি দোষগুলি হেত্বাভাসের লক্ষণাক্রাস্তর 
হইতে পারে। অতএব অসন্থমিতিস্থলে কোনমতেই নিরবচ্ছিপ্রবিশেন্ততাক বোধ 
হইতে পারে লা! এবং এই জদগ্চই ঘটাপশ্যঃ প্রভৃতি বাক্যজন্য যে শান্দবোধ 
তাহা কখনই অনুমিতিনামক প্রমিতির অন্তর্গত হইতে পারে ন।। এবং ঘটাদন্তঃ 
প্রভৃতি বাক্য দন্ত শাব্দস্বোধকে বদি অন্ুমিতি হইতে পৃথক্‌ বলিতেই ছয়, তাহ! হইলে 
অন্যান্তবাকাজগ্ঠ শাব্দবোধকেই ব! অন্ুমিতি হইতে কেন বে পৃদ্ধক্‌ বলিব না তাহ! 
আমর। বুঝিয়া উঠিতে পারি না। স্থতরাং শাব্দবোধ অঙ্গমিতি হইতে পৃথক্‌ বা শব্দ- 
প্রমাণ অঙ্মান-মতিরিক্ত প্রমাণ । 
তাহ! হইলে দেখা গেল যে, “শব্দ প্রমাণ নহে” এই বাক্যটি পুবে।ক্ত ছুটি 
অর্থের কোন অর্থে ই গ্রাহা নহে । সুতরাং শব্দকে প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করিচতই 
হইবে । যাহার! শব্দকে প্রমাণ বলিয়! স্বীকার করিতে চাহেন না তাহার। “আমার 
মা বন্ধ্যা", এইরূপ উক্তির স্যায় প্রলাপোাক্তি করিয়া ঘাকেল। কারণ শব্দের প্রামাণ্যা- 
স্বীকৃতি শব্দের সাহাধ্যেই করিতে হয় । উদ্দ্যোতকর বহু বিবেচনার ফলে শব্দের মহ- 
বিষয়ত স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহা যে প্রত্যক্ষের ম্যায় গুরুত্বপুর্ণ ভহাও স্বীকার 
করিয়াছেন । বস্তুতঃ শব্দকে যাহার! প্রমাণ বলিয়! স্বীকার করেন না, তাহাদের সম্বন্ধে 
কোনও অতিপ্রচলিত বিজ্ঞাপনের ভাষাকে একটু ঘুরাইয়! বলিতে পারা যায় যে, 
ঠাহার! কি যে হারাইতেছেন,বা অস্বীকার করিতেছেন তাহা তাহার] জানেন ন! । 
শব্দ যদি প্রমাণ হয় তাহা হইলে তাহাকে স্বীকার করিলে দার্শনিকতার 
কোনও হানি হয় না, এবং অন্য প্রদাপের উপর নির্ভর করিয়। দার্শনিক সত) লাতের 
চেষ্টা যদি দার্শনিকতার অভাব সুচিত ন! করে তাহা হইলে শব্দপ্রমাণের উপর নির্ভর 
করিয়া দার্শনিক সত্যলাভের চেষ্টা করিলেও দার্শনিকতার অভাব স্থচিত হয় লা) 
৭২) গাদাধৱী অচ্থসিতি ও সামান্ুনিরুক্তি। 





দর্শনে শব্দ প্রমাণের স্থান ২৯ 


আঅধিকন্ক দার্শনকের অপোচা বিবয়বস্তর মধো এমন বসন্ত বদি থাকে যাহ! 
শন্দপ্রমাণমাত্রগম্য তাহ! হইলে সেই বন্তবিয়ক জ্ঞানলাভ করিতে তলে শব্দ প্রমাণের 
আশ্রয় গ্রহণ করাই দার্শনিকতা এবং অন্য কোনও প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করাই 
অদ্রার্শলিকত1 ।% 





এ লেপক তাহার আচাধবুগপল রাখাল চতুস্পাহীর অধাক্ষ পণ্ডিত শীবাদদের তর্কসেদাস্থতীথ ও 


সংস্কৃত কলেছের স্তাধশাস্বাধ্যাপক পণ্ডিত ভীঅনস্তকুমার গ্ারতকতীর্থ মহাশচঞ্ধয়ের নিকট 
প্রবন্ধে বহুত বছ তখ্যের জন্য খুনী [| 


ম্পিমোজার দর্শন 
স্ফীত 
€ পৃর্ববাহবৃত্ধি ) 
শ্রীতারকচন্দ্র রায় 


যুক্তি ও বলবান্‌ চিত্তাবেগের১ বিরোধপ্রদর্শনেই স্পিনোজার কণ্দনীতি পরিসমাপ্ত 

হয় নাই। বুক্তিবিহীন চিন্ত/বেগ ঘেমন অন্ধ, আবেগহীন যুক্তিও তেমনি প্রাণহীন; 
বিপরীতমুখী ব্পবাল্‌ অন্য চিন্তাবেগ উপস্থিত ন। হইলে কোনও চিন্তাবেগউ প্রতিহত 
অথবা শান্ত হয় না। চিত্তাবেগ পূর্বপুরুষ হইতে সংক্রামিত হয়। যুক্তির মূল 
হইতে ইহার মূল গভীরতর। যুক্কিদ্বার চিত্তাবেগ শান্ত করিবার চেষ্টা নিক্ষলতায় 
পর্ধাবসিত হল্ুপ। যুক্তি ও চিন্তাবেগের দ্রন্বে চিশাবেগই সাধারণতঃ জয়ী হয়। 
যুক্তি চিন্তাবেগের সহিত মিলিত হইলে, তাৎকালিক অবস্থার সামগ্রিক দৃটিলাভ হয়, 
এবং সেই সামগ্রিক দৃষ্টির ফলে চিত্তাবেগ স্বস্থানে স্থাপিত হয়। তাই স্পিনোজ! 
চিন্তাবেগের বিরুদ্ধে যুক্তিকে নিযুক্ত ন! করিয়া, যুক্তিহীন চিত্তাবেগের বিরুদ্ধে 
যুক্তিসমন্বিত দ্বিতীয় চিন্তাবেগকে উপস্থাপিত করিবার কথ! বলিয়াছেন। কামন। 
বঞ্ছিত চিন্তা এবং চিস্তাবর্জদিত ক্কামন। উভয়ই বন্ধা।। চিত্তাবেগের সুস্পষ্ট প্রত৷য় 
উপজাত হইলে তাহার আবেগ অন্তঠিত হয় (৫ম ভাগ, ৩য় প্রঃ )। মনের মধ্যে 
অন্পই্ট প্রত্যয় যত বেশী থাকে ততই মন চিত্তাবেগের বশীভুত হয়। যখন বুঝিতে 
পারা যায়, সমস্ত পদার্থ ই নিয়ত এবং অবশ্ঠন্তাবী, তখন চিত্তাবেগের উপর প্রহুত্ধলাভ 
হয়, এসং চিত্তাবেগের বল হ্সপ্রাপ্ত হয় । কামনা যখন অস্পষ্ট প্রত্যয় হইতে উদ্ধৃত 
হয়, তখন তাহা চিন্তাবেগর্ূপে আবিহতি হয়। কিন্তু যখন তাহ! সুস্পষ্ট প্রতায়* 
হইতে উদ্ধৃত হয়, তখন সেই কামনা হয় ধৰ্ম্ম । যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ অবস্থিত, 
আনবরত তাহার পরিবর্তন হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেও তাহার প্রতিক্রিয়া 
হপর ভইতেছে। পরিবেশের সহিত সামন্রস্ক স্থাপন করিয়াই মানুষ বাচিয়। থাকে । 
বুদ্ধিপৃর্ধক যে কন্দ কর! যায়, সমগ্র পরিবেশের বিচার করিয়। যে কর্শ্ম কৃত হয়, 
তাহাই পরিবেশের উপখোগী প্রতিক্রুয়।। বিচার করিয়। দেখিলে বুদ্ছিভিন্ অন্য 


ধৰ্ম্ম নাই৷ 
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স্পিনোঙ্গার দর্শন ৩১ 


স্পিনেজার কম্দ্নীতি তাহার তাত্বিক দর্শনের অনুগামী । তাব্বিক দর্শনে 
শ্বখলাহীন বন্তদিগের মধ্যে শৃর্ঘলা ও নিয়মের আপিষ্কারই প্রচার কাধ্য। কশ্দ- 
নীতিতেও শ্বদ্ঘলাহীন কামনাপ্রবাহের মধো নিয়নের প্রতিষ্ঠা প্রচ্তার কারা । 
তন্ববিগ্ঠায় মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বস্তু দর্শন করা, কর্শ্মনীতিতে মহাকালের 
পরিপ্রেক্ষিতে কর্শ্ম কর।_উভয়তরই প্রজ্ঞ। নিয়ামক । খণ্ড জ্ঞান ও খণ্ড কণ্মকে 
সমগ্রের পরিপ্রেক্ষণের স্তিত সামজন্যযুক্ত করাই প্রল্ার কার্ধা। কল্পনা-সায় 
চিন্তা। এই কারের সহায়ক । যখন কোনও কর্শ্মের দিকে মনের প্রবৃত্তি জন্মে তখন 
তাহার গুণাগুশবিচারের জন্য, তাহার ভাবী ফল মনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার 
জন্য, কজন।র প্রঞোভ্রল। পরিবেশের উপর মলের প্রতিক্রিয়া যদি অবাবহত হয়, 
যদি তাহ! যুক্তির স্মপেক্ষ। না করে, তাহ হইলে আমাদের কর্শ্মের দমস্ত দূরবন্তী 
ভাবী ফলছার। ।সাদের মনের প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত হইবার অবকাশ পায় না। 
কণ্নাশক্তি দেই সকল ফল মনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়! মনের প্রতিক্রিয়। বিলম্বিত 
করে। তখন মলের উপর যুক্তির প্রভাব পতিত হয়, এবং তাহার প্রতিক্রিয়। যুক্তি- 
নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে। বর্তমানের অনুভূতি ভবিষ্যতের ক্নাস্থষ্ট চিত্র 
হইতে স্পষ্টতর ; ইহাই বুদ্ধিচালিত কণ্মের প্রধান প্রতিব্ধক। কিন্তু মনের 
অন্মুধে উপস্থিত কোনও বস্তুর ধারণ! যনি যুক্তি- মন্থলারী হয়, তাহ! হইলে সে বন্ত 
বর্ধমানই হউক, মতীতই হউক, অথব। ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিতই হউক, মন সমান 
ভাবেই প্রভাবিত হইবে । করন। ও যুক্তির সহাঘতায় অভিন্ঞত! দৃরদর্শানে পরিণত 
হ্য়, এবং তাহার ফলে অতীতের দাসত্ব হইতে যুক্ত হইয়। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ 
সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই । মাগ্গুহের পক্ষে যতটুকু স্বাধীনতালাভ সম্ভবপর, এইব্সপেই 
তাঠ। প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিন্তাবেগের অধীনতাই বন্ধল। প্রজ্ঞার সক্রিয়তাই 
তাহ। হইতে মুক্তি ও স্বাধীনতা ৷ কারধাক!রণের নিয়ম হইতে অথবা সেই নিয়মের 
ফলো২পাদন-পন্ধতি হইতে সুক্ষি স্বাধীনতা নহে । যুক্তিবিহীন চিন্তাবেগ ও কম্ম" 
প্রবৃত্তি হইতে মুক্তিই স্বাধীনতা 7; চিন্তাবেগ হইতে মুক্তি নয়,_অলংযত ও মঙম্পুর্ণ 
ভিন্ত।বেগ হইতে সুক্তি।, জ্ঞানেই মুক্তি। অতিমানবের অর্থ সমান্ডের [বিচার 
এবং সামাজিক জীবলের : স্ুুখ-ন্থুবিধা হইতে মুক্ত মানুষ নয়; সংহত সহজাত 
প্রবৃত্তির প্রভ।ব হইতে মুক্ত হওয়াই অতিমানবস্ব । এই সম্পূর্ণতা ও সমগ্রতার ফলই 
জ্ঞানীর সমস্থ । অন্যকে শালন করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেই লোক বড় হয় লা। 
জ্ঞানবর্জ্জিত কামনার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া! ও আপনাকে শাসন করাই মহত্ব । 
সাধারণতঃ যাহাকে স্বাধীনতা বল। হয়, তাহা হুইতে এই স্বাধীনতা মহবর। ইচ্চা 


৩১ দর্শন 


তে! স্বাধীন নহেই, ইচ্ছা বলিয়! হয়তো শ্বতন্থ কিছুই নাই । (যাহাকে ইচ্ছা বলা 
হয় তাহ! জ্(লমাত্র)। কিন্তু কেহ যেন মলে লা করেন যে, কাহার স্বাধীনতা নাই 
কলিয়! নৈতিক দায়িত্বও নাই, এবং তাহার কম্ম ও চরিত্রের ক্তম্য তিনি দায়ী নহেন। 
মানুষের কম্ম তাহার শ্যতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । অতীতে যে কম্ম হইতে হঃখের উদ্ভব 
হইয়াছে, মান্য ত।হ। পরিহার করিতে, এবং যাহা হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ! 
করিতে, ইচ্ছ। করে। অতীত সুখদু:খের শ্মতিহারা, সুখের আশা ও হঃখের ভয়দ্বার1, 
তাহার কণ্ম নিএস্ত্রিত হয় । এই জন্যই সমাজের আত্মরক্ষার জন্য সমাজন্দ ব্যক্তিবর্গের 
মনে যে স/শ। ও ভয় আছে, তাহার সাহায্যে তাহাদের কর্শ্ম নিয়ন্ত্রিত করা এবং 
তাহাদ্বার৷ সামাজিক শৃঙ্খল। ও সহযোগিতার প্রতষ্ঠ। করা সমাজের পাঙ্ষে 
অভাবন্যক। নিয়তিতে_কশ্মের অবশ্তন্তাবী ফলোৎংপাদকত্বে--[বশ্বাসই শিক্ষার 
মূল। শিশুর চিত্তে যখন কোনও বিশ্বাস উংপক্স হয় নাই, তখনই তাহাতে অনেক 
কশ্ম নিষিদ্ধ বলিয়। ধারণার স্থষ্টি কর! হয়। তাহার দ্বার! শিশুর আচরপ নিয়ন্ত্রিত 
হইবে, এই বিশ্বাসেই তাহ করা হয়। “অশুভ কর্ম্ম হইতে যে অশুভের উৎপ্ হুম 

নিয়ত বলিয়া, অবশ্ন্তাবী বলিয়া, যে তাহ! ভয় করিতে হবে না, তাহা নহে। কর্শ্ম 
আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাপ্রস্থত হউক বা ন! হউক, আশ! ও ভয় যে আমাদের কম্মের 
প্রবর্তক কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং জামার দর্শনে উপদেশ ও আদেশের 
স্থান নাই, একথা মিথ” এই কথা স্পিনোজা এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন ৷ 
নিয়তিবাদের ফল উন্নত নৈতিক জীবন । নিয়তিবাদ কাহাকেও অবজ্ঞ। অথবা উপহাস 
ন। করিতে অথবা কাহারও উপর রুষ্ট না! হইতে শিক্ষা দেয়। মাছুষূক দোষী 
বলা যায় না; অপরাধীদিগকে শান্তি দিলেও, সে শান্তি দ্বপাবজ্দিত হওয়া উচিত । 
অপরাধিগণ অজ্ঞ, কি করিতেছে, তাহ! বোঝে ন। বলিয়া তাহারা ক্ষমার পাত্র। 
সকলই ঈশ্বরের সনাতন নিয়ম হইতে উদ্ভৃত, নিয়তিবাদের এই শিক্ষা! হইতে ভাগ্যের 
প্রসঙ্গত ও বিরূপতা সমানভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই শিক্ষণ 
হইতে আমরা “জ্ঞানামস্রা। ভক্তিপ৯ লাভ করিতে পারি। এই ভক্তি লব্ধ হইলে 
প্রকৃতির নিয়মাবলী আমর! আনন্দের সহিত মানিয়! চলি, এবং প্রকৃতির পরিধির 
মধ্যেই আমাদের সার্থকতার সন্ধান করি। সমস্ত বস্তই খিনি নিয়ত বলিয়। বিশ্বাস 
করেন, তিনি অবাঞ্ছিত ঘটনার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু তাহার 
জন্ত অভিযোগ করিতে পারেন ন।। কেনন। সকলই তিনি মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে 
দর্শন করেন। তিনি করালেন, তাহার পক্ষে যাহা! দুদ্দেব*, সামগ্রিক বাবস্থার মধ্যে 
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তাছ। আকশ্মিক নহে । আগতের সনাতন পারস্পর্য্য ও গঠনের মধ্যে তাহার 
যৌক্তিকতা আছে ৷ এই বিশ্বাসে চিন্তাবেগের সামায়ক সুখ বর্জ্জন করিয়। তিনি 
ধানের? উচ্ছদত শান্তিতে আরোহণ করেন, এবং সকলই এক সনাতন বাবস্থার 
*অস্ততু ক্ৰ দেখিতে পান । যাহা অপরিহ্াধয তাহা তিনি সম্মিত মুখে গ্রহণ করেন, 
এবং যাহা তাহার প্রাপ্য আক্রি হউক অথবা সহস্র বংসর পরেই হউক, যখনই 
তাহার প্রাপ্তি হউক না কেন, গ্রাহা না করিয়। তিনি সন্তষ্টচিত্তে অবস্থান করেন। 
তিনি জানেন, ঈশ্বর তাহার ভক্তদিগের ন/ক্তিগত বাপারে সংশ্লিষ্ট খেয়ালী পুরুষ 
লহেন। বিশ্বের ধারক যে সপরিবর্তরনীয় বাবস্থা, তাহাই তিনি । এই দশন ভীবনকে 
অন্বীকার করে না, মৃত্যুকেও অমঙ্গল বলিয়। গণ্য করে না। "মুক্ত পুরুষ মৃতু।র 
কথা চিন্তা করেন না; মৃত্যুর চিন্তাতে নয়, জীবানের চিস্তাতেই তাহার নিজ্জতা । 
আমাদের ক্রিষ্ট ব্যক্তি এই দর্শনের বিশাল পরিপ্রেক্ষিতে শানিলাভ করে, এবং যে 
বেষ্টনীর মধো। আমাদের লক্ষা সীমাবদ্ধ রাশিতে হয়, তাজা সম্ভোবের সহিত গ্রহণ 
করিতে শিক্ষা দেয় । বিন! প্রতিবাদে অশুভগ্রহণ ও নিশ্চেষ্টত। ইত। হইত্ত উদ্ভুত 
হইবার সন্তাবন। থাকিলেও ইহ। ভিন্ন জ্ঞান ও শান্তির অন্য ভিত্তি নাই ।''*ং 


এসি 


দার্শনিকের তববিগ্! ও কর্শ্মনীতি হইতে তাহার ধশ্মবিশ্বাস জন্তমান কর! হায়। 
কিস্ক স্পিলেোজার ভাব্যকারদিগের মধ ঠাহার ধন্মসন্বন্ধে প্রচুর মতভেদ বর্তমান । 
ঈশ্বরসন্বন্ধে স্পিনোজা খে ভাষার বাবহার করিয়াছেন, ভক্তিমান্‌ খৃষ্টীয় সাধকদিগের 
ঈশ্বরস্বতির ভাষার সতিত তাহার বিশেষ পাকা লাই । ঈশ্বরের সাযুক্তাসন্বচ্ছে 
তাহার উক্তি এক্‌হা্টের উক্তির সহিত তুলনীয়! এইভন্ত কেহ কেহ তাহাকে 
ঈশ্বরোন্ম "ও বলিয়াছেন । "ইহ! সবেও কেহ কে তাহাকে নাস্তিক অভিধানে 
অন্ভিহিত করিয়াছেন । ইহার কারণ, তাহাদের নতে, স্পিনোজা ঈশ্বরে বুদ্ধি ও চা 
আছে বলিয়া শ্বীকার করেন নাঈই। ইহাদের সমালোচনার উন্তাবে কোল্বিচ, 
লিখিয়াছিলেন, “জেকোনি ম্পিনোজার মতকে নিরীশ্বরবাদ বলিযাছেন। কিন্স 
এখ্ফিয়ে আমি তাহার সহিত একমত নহি । যে সকল বস্ত মূলতঃ: বিভিক্স, 
তাহাদিগকে স্পিনাজ। একই নামে অভিহিত করেন লাই । মেইচন্যই তিনি 
ঈশ্বরে মানবীয় বুদ্ধির আরে।প করেন নাই । কিন্ত তিনি ঈশ্বরে যে জ্ঞান আছে, 
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তভা বলিয়'ছেন। তিনি নিয়তি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্ত তুইটি 
বিভিষ্গ জাতীয় নিয়তির কথা বলিয়াছেন। এক প্রকার নিয়তি স্বাধীনতা হইতে 
অভিন্ন । খ্ুস্টীম মতেও ঈশ্বরের সেবাই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা । দ্বিতীয় প্রকারের নিয়তি 
দ।সহ্ের সমতুলা । নিয়তি ও স্বাধীনতা যদি একই বস্তুর দিবিদ কূপ ন! হয়, একটা 
তাহার আকার, অন্থাটী তাহার সার পদার্থ না হয়, তাহ! হইলে যাবতীয় দর্শন ও 
যাবতীয় কর্শ্মনীতিকে বিদায় দেওয়াই শ্রেয়ঃ। নিয়তিবজ্ছিত স্বাধীনতা যদি কেবল 
সতা হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান অসম্ভব হইয়। পড়ে। আবার স্থার্থীনভাবজ্জিত 
নিয়তিই যদি কেবল সত্য হয়, তাহ! হইলে সুনীতি বলিয়াও কিছু থাকে না। কিন্ত 
ইহ। সহদ। বোধগম্য না হইলেও ইহ! সত্য যে, বিজ্ঞানের যাহ! চালক, যাহ। উহার 
ভিত্তি, যে প্রেরণ। হইতে ইহার উদ্ভব, স্বাধীনতাবন্জিত নিয়তি তাহ! হইতেই 
বিজ্ঞানকে বঞ্চিত করে। এবং নিয়তিবর্জ্চিত স্বাধীনত। সমস্ত সুনীতিকে না(স্তক্য- 
দোবে দূষিত করে । আনে ্ট রেণ। লিখিয়াছেন, তিনি ( স্পিনোন্ধ। ) সম্পুণ সুখী 
ছিলেন এবং এই সুখের মূল কি তাহ।ও তিনি বলিয়া গিয়াছেন ৷ যাহাকে নাত্তিক- 
শিরোমণি বলা হইয়াছে, ঈশ্বরে ভক্তিকেই তিনি সুখের উপায় বলিয়াছেন। ঈশ্বরে 
ভক্তি ঝরা এবং তাহাতে বদতি কর! একই কখা। তাহার সময়ে ঈশ্বরে এত গভীর 
অন্তদৃ্ি কাহারও ছিলনা। | 

স্পিনোঙ্ার দর্শন ঈশ্বরের কথায় পূণ । কিন্তু সে ঈশ্বর ইভদী, ধৃষ্টান অথবা 
সুসলনান ধম্মের ঈশ্বর নহেন। কাহার ঈশ্বরের স্বরূপ কি, এবং মানুষের সহিত 
ঠাহার সম্বন্ধ কি, ভাহ। না বুঝিতে পারিলে তাহার ধর্ম্মমত বোধগম) হবে না। 

ইচ্দীগণ অ।পনাদিগকে ঈশ্বরানুপৃস্থীত জাতি বলিয়া মনে কারত। কিন্তু ইহুদী 
জাতির দু:খকষ্টের সন্ত ছিল না। শ্পিনোঞ্জার নিজের অদৃষ্টও তাহার স্বজাতির 
আপৃষ্টের অনুরূপ ছিল । তিনিও তাহার জাতির মঙই উৎস্ড়ন ভোগ করিয়াছিলেন। 
নির্দ্দোষ লে।ককে কেন ছ:খকষ্ট ভোগ করিতে হয়, তিনি এই প্রশ্নের উত্তর খু'ঞ্জিয়- 
ছিলেন । জগৎ ব্যক্তিৱবিষীন, অপরিবর্তুনীয় নিয়মের কাধ্য বলিয়া তিনি যে সিদ্ধান্ত 
করিয়/ছিলেন, ধশ্ম প্রবণ তাঁহার চিন্ত তাহাতে সন্তষ্ট হইতে পারে নাই ॥। তাই এই 
স্গতের মপবিবর্তনীয় নিজসাবদ্ধ বাবস্থা তাহার দর্শনে এমনভাবে বধিত হইয়াছে 
যে, তাহ! প্রীতির পাত্র হইয়া উতিয়াছে বাললে অত্যুক্তি হয় না। দেই সাবিবক 
ব্যবস্থার মধ্যে তিনি দ্বকীয় কামনা নিমজ্জিত করিয়া প্রকৃতির অচ্ছেদ্ত অংশে পরিণত 
হইতে চেই। করিয়াছিলেন । “তিনি বুঝিম্াাছিলেন, সমগ্র প্রকৃতির সহিত মানবমনের 
ঘে একা আছে, তাহার জ্ঞানেই মানুষের পরম সঙ্গল।” আমাদের ব্যন্তিগত 
পার্থকোর যে বোধ আমাদের আছে, তাহাকে ভ্রাস্তিমুলক বলা খাম। আমর! 
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ঈশ্বরের অংশ, নিয়ম ও কারনের বিশাল প্রবাহের অংশ ; আমাদের অপেক্ষা বৃহত্তর 
সবার আমর। চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী অংশ । আমাদের মৃত্য হয়, কিন্ত সে সত্তার বিনাশ 
নাই। আমাদের দেহ জাতিদেহের এক একটা কোব, জাতির ভীবননাট্যের ঘটনা- 
বিশেষ, আমাদের জীবন সনাতন আলোকের ক্ষণিক দীপ্তি। আমাদের মনের বুদ্ধি 
চিন্তার একটা সনাতন বিকার, যাহ! অন্ত একটা চিন্তার বিকারকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত; 
শেষোক্ত বিকার ও বিকারাম্তরকর্তক নিয়ন্ত্রিত; তাহাও াবার অন্য বিকারকর্কক 
নিয়ন্ত্রিত, এইরূপ সনবস্থ। চলিয়াছে। এই সকল বিকারের সনবাযে ঈশ্বরের 
সনাতন ও অনন্ত বুদ্ধি গঠিত। হহাই শ্পিনোক্রার সর্ববশ্বরবাদ। এই ঈশ্বরের 
দ্বার! মানবের ধর্ম্মপিপাস। কতট। পরিতৃপ্ত হইতে পারে তাহ বিবেচা ৷ 


স্পিনোজার মতে, উপযুক্ত সনাতন সমগ্রের অংশব্ূপে আমর! অবিনশ্বর । তিনি 
বলিয়াছেন, দেহের বিনাশের সঙ্গে নানবননের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না, তাহার অংশনিশেষ 
বর্তমান থাকে। কিন্ত সে কোন অংশ? যে অংশ সকল বস্তয মহাকালের 
পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে পায়, অর্থাৎ সকলই দেই জদীম সনাতন ঈশ্ববের অংশ ও 
তাহার সনতন অপরিবর্তনীয় নিয়মের অঙ্গক্ূপে তাহাতেই অবস্থিত দর্শন করে। 
এইভাবে সমস্ত বস্য দেখিবার ক্ষমত! যতই লাভ করা যায় ততই আমাদের চিহ্ন 
অনরত্ প্রাপ্ত হয়। স্পিনোজার এই উক্তি অতাস্ত অল্পষ্ট। কেহ কেহ বলেন, 
এখানে তিনি যে অমরস্রের কণ! বলিয়;ছেন, তাহবাদ্বারা খ্যাক্ির অমরত্ব উক্ত হইয়।ছে। 
আমাদের জীবন ও চিন্তার মধো ঘেটুকু যুক্তিপুণ ও সুন্দর তাহা কালের প্রবাহে বাহিত 
হইয়! যুগ যুগ ধরিয়া লোকের মন প্রভাবিত করে। তাহার ফল অনস্বকালস্থ!য়ী 
বলা যায়। কখনও কখন স্পিনে বাক্তিগত অমরত্রের কথাও বলিয়াছেন বলিয়া 
মনে হলেও, তিনি চির্থায়িহ১ ও সনাতনহের* মধ্যে পার্থকোর নির্দেশ করয়াডেন। 
এখিকৃস-এর ৫ম খন্ডের ৩১তম প্রতিল্রায় তিনি বলিয়াছেন, মানুষের মধ্যে প্রচলিত 
সতের বিবেচন। করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ তাহার মনের সনাঙনত্র- 
সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু তাহার! সনাতনব ও স্থায়িহের কাল এক বলিয়া মনে করে, 
কলল! ও স্রতিতে সনাতনত্বের আরোপ করে, এবং মৃত্যুর পরে কছুনা ও স্মতি 
বর্তমান থাকে বলিয়া বিশ্বাস করে। উহা হইতে দেখা যায়, স্পিলনোছ। ব্যক্তিগত 
স্মৃতির শতিবর্তনে বিশ্বাস করিতৈন ন! । যখন দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে কেবল 
তখনই মন কল্পন! করিতে এবং গত বিষয় স্মরণ করিতে পারে । দেহ-বিষুক্ত হইলে 
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কিছুই কল্পনা অথব। স্মরণ করিতে পারে ন! । (৫ম খণ্ড ২১তম প্রতিজ্ঞ! ) । শ্মৃতিহ্ীন 
অমরতাকে জীবাস্মমর অমরত! বলা যায় না । 

স্বর্গে পুণাবান লোক পুরস্কৃত হয়, স্পিনোক্! তাহা বিশ্বাস করিতেন না। ঘাহার! 
আশ। করেন যে. পুণের জগ্ ঈশ্বর তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন, ধর্শ্মের প্রকৃত 
ধারণা তাহাদের নাই। পণ্যের জন্য পুরস্কারের আশ! করা ধর্ম্ম।চরণকে দাসত্ব বলিয়। 
গণা করা একই কথা । পুণ্য ও ঈশ্বরের লেবাই সুখ ।: এই স্থখথ স্ব্বোত্তম 
স্বাধীনত। হইতে অভিক্স । (২য় খণ্ড, ৪৯তম প্রতিজ্ঞ ৷৷০০৫) । তদ্তিদ্ন অন্য সুখের 
আশা কর। দাসব্মাত্র। পরমস্ুখ২ ধর্শ্মের পুরস্কার নহে! ধর্মই পরনস্মুখ । একজন 
সমালোচক এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, “এইভাবে হয়তো! সুস্পষ্ট চিন্তার পুরস্কার 
আমরতা নহে : নুস্পষ্ট চিন্তাই অমরত!। স্ুস্পষ্ট চিন্ত। অতীতকে বর্তমানে বহন 
করিয়া! আনিয়। ভবিষ্যতের মপো প্রবেশ করে, এবং কালের সীমা ও সংকীণতা 
অতিক্রম করিয়। পরিণাম-প্রবাহের পল্চাতে অবন্থিত সনাতন পরিপ্রেক্ষিতকে 
আপনার মধেো গ্রহণ করে । এইরূপ চিন্তা অবিনশ্বর কেননা প্রত্যেক সত্যই এক 
অবিনশ্বর স্থ্টি, মানবের অজ্জিত চিরস্থায়ী সম্পদের অংশ । ইহাদ্বার! অনন্ত কাল 
নানব প্রভাবিত হইতে থাকে ৷” 

উপরে স্পিনোজার ধর্শ্মভাবের যে পরিচয় দেওয়! হউল, তাহ! হতে ঈশ্বরসম্বদ্ধে 
তাহার ধারণা স্পষ্ট হয় না। এখিক্‌স্-এর প্রথম অধ্যায়ে ১৭তম প্রতিজ্ঞার টীকায় 
তিনি স্পষ্টই বলিয়াতেন, “বুদ্ধি ও ইচ্চ। যদি ঈশ্বরের সনাতন স্ববূপ বলিয়া গণা কর! 
হয়, তাহ। হইলে বুদ্ধি ও ইচ্ছ। বলিতে যাহ! বুঝায়, তাহ! হইতে অনেক কম অথ 
বুঝাইতে শব্দহুইটার প্রয়োগ করিতে হইবে | কেননা ঈশ্বরের স্বরূপ যে বুদ্ধি ও 
উচ্চ, তাহ! আমাদের বুদ্ধি ও ইচ্চা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছার 
সহিত তাহাদের কেবল নামেই এঁক্য আছে, যেমন ‘সারমেয়’--নক্ষত্রের* সহিত পাথিব 
কুক্কুবের নানে একা আাছে।” ঈশ্বরের বুদ্ধি, ইচ্ছা ও শক্তি অভিন্ন। ঈশ্বরের বুদ্ধি 
সমস্ত বন্যর কারণ অর্থাৎ সমস্ত বন্তুর স্বরূপ ও অন্তিত্ব উভয়েরই কারণ । স্তরাং সমস্ত 
বস্তর স্বরূপ ও অস্ডিদ্ ঈশ্বরের বুদ্ধি হইতে ভিন্ন । কেননা, কারণ হইতে কাধা 
যাহ। প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই কারণ হইতে কার্ষোর ভিন্নতা । পিতা তাহার 
পুত্রের অস্তিত্বের কারণ. কিন্তু তাহার স্বরূপের কারণ নহেন। কেননা, পুত্রের স্বরূপ 
সনাতন পদার্থ । এইজগ্য স্বরূপে তাহাদের এক) থাকিলেও, অস্তিত্বে তাহার! ভিন্ন । 
স্ততরাং একজনের অস্তিত্বের ধ্বংস হইলেও অস্যের অস্তিত্বের ধ্বংস হয় না। কিন্ত 
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একজনের স্বরূপ বিনষ্ট কর! সম্ভব হইলে, মঅস্তের দ্বরূপও বিনষ্ট কর! সম্ভব তইত । 
এইজন্য যে বস্তু অন্ত আর একটী বস্তরম্বরূপ ও অকন্তিত্ত উভয়েরই কারণ, তাহার 
স্বরূপ ও অস্ডির উভয়ই তাহার কাৰ্য্য বস্তুর স্বরূপ ও অস্তিত্ব হইতে পৃথক । ঈশ্বরের 
বুদ্ধি আমাদের বুদ্ধির স্বক্ূপ ও আ(স্তহ উভয়েরই কারণ । সেইজন্য ঈশ্বরের বুদ্ধি 
আমাদের বুদ্ধি হইতে স্বরূপ ও অস্তিত্ব উভয় বিষয়েই পৃথক্‌, এবং কেবল ন।মভিল্ 
অন্য কোনও বিষয়ে আমাদের বুদ্ধির সহিত তাহার মিল হইতে পারে না।” 
মানবীয় বুদ্ধি হইতে যে বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভিল্প প্রকৃতির, তাহার স্বরূপ আমর! দ্রানি না। 
আমাদের বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন বন্বকে বুদ্ধি নামে শতিষ্কিত করিংলেও 
আমরা ঘাহাকে বুদ্ধি বলি তাহ। তাহা নহে । 

পূর্বে বল। হইয়াছে বে, স্পিনোজ! ঈশ্বরে যে [7011৩০.এর আরোপ করিয়াছেন, 
তাহ। Natura Naturansএর বুদ্ধি নয়, Na৬/৮a Narura(aতত অর্থাৎ বিশ্বর্ূপ 
ঈশ্বরে তাহ! আরোপিত হইয়াছে। এই বিশ্ব যখন ঈশ্বরের দেহ, তিনি যখন বিশ্বরূপ 
তখন এই বিশ্বের মধ্যে মানবের যে বুদ্ধি আছে, তাহ! ডাহারই বুদ্ধি । Natur 
Nacuratacতে অসংখা বুদ্ধির একত্র সমাবেশ আছে। জীবদেহে অসংখ্য জীব- 
কোবের সমবায়ে যে শ্বতগ্্ প্রাণের আাবিভাব হয়, যে প্রাণত্বার! দেহ সঙ্জীবিত হইয়! 
দেহে একয়ের উদ্ভব হয়, অসংখ্য মানবীয় বুজির সমবায়ে সেইরূপ কোনও স্বতন্ত্র 
বিশ্বপ্রকাশক বুদ্ধি ও জ্ঞানের আবির্ভ।ব ৭০৭ NঞtUচ৪ৱেতে হয় কিনা, তাহ। 
স্পিনোজ। স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই । 


(ক্রমশ: ) 


পুস্তক-পরিচয় 


ছক্ষা্শন্নিক্ জন্ম কশ্ক-_ অধ্যাপক শ্ীজ্যোতিশ চত্ট্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. 
প্রণীত । প্রকাশক-_-এ. মুখাম্চী আ্যাণ্ড কোং লিমিটেড । মূলা ১৫০ মাআ। 

বাঙ্গলা ভাবায় যুরোনীয় দর্শনসন্থন্ধে লিখিত পুস্তকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প, এবং 
যেগুলি আছে তাহাদের সক্লগুলিই স্থপাঠ্য নহে । অধ্যাপক উজ তিশ চশ্্র 
বন্দ্যোপাধায়ের লিখিত এই পুস্তকখানি বাস্তবিকই ম্থপাঠ্য হইয়াছে! ইহাতে 
লেখক সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক জন লকের মতবাদগুলির একটি 
সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাঞ্জল বিবরণ দিয়।ছেন। ফুরোলীয় দর্শনের ইতিহাসে লকের চিন্তাধারার 
গুরু অনম্বীকার্ধ্য। বস্তুনি্ঠ বৈজ্ঞানিক যেমন পর্য্যবেক্ষণ বারা তথ্যসংগ্রছ করিয়। 
বহির্জগৎসম্বন্ধে সুসংহত জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন লকও সেইরূপ 
উপায়ে আমাদের জ্তানজগ্সন্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া উহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান্ত 
খারপাগুলি দূর করিয়। আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্ট। করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিঃজ্হানের 
উপর নির্ভরতা এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য । বর্তমান য়_রোপীয় সংস্কৃতির রূপের জন্য 
অভতীন্দ্রিয়বাদ ও অবাস্তব আদর্শবাদ ব প্রদ্ঞাবাদের প্রতি বৈজ্ঞানিক দষ্টিভঙ্গীর 
পিরোবধিত! যে বহুলাংশে দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। বেকন, লক প্রভৃতি ইংরাঞ্জ 
মনবিগণ দর্শনশাস্ট্ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন সেইগুলি হইতেই পরবর্তীকালে সংশয়বাদ (Scepticism), 
অভ্তেয়বাদ (4১879501592), সুখবাদ (Hedonism) প্রন্থতির জন্ম হইয়াছে এবং 
সেইগুলি সমগ্র সুরোগীয় চিন্তাধারার উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
সুতরাং যুবোলীয় দর্শনের সর্শ্ম গ্রহন করিতে হইলে কের মতবাদকুলির সহিত 


পরিচিত হওয়া একাস্থই আবশ্যক । 


পুস্তক-পরিচয় ৩১৯ 


এই পুস্তকখ[নি পাঠ করিলে লকের দর্শনসম্বন্ধে পাঠকের ননে সাধারণ ভালে 
একটা ধারণা হইবে এবং লকসম্বদ্ধে আরও বিশদ আলোচনা করিবার শংস্ুক্য 
জন্মিবে । ভূমিকায় লেখক ইত্ত্রিয়োপাত্তবাদ (6ল12157557) এবং ইন্দ্রিয়নিরপোক্ষ- 
বাদের (7২20০781157) ঘে ছল মুরোগীয় দর্শনে অতি প্রাচীনকাল হইতেই কোনও 
না কোনও ভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহার সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছেন । 
লকের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিবার পরে লেখক পূর্বববন্তা ফরাসী দার্শনিক ডেস্চার্টের 
চিন্তাধারার সহিত লকের চিন্তাধারার সম্বন্ধ, লকের দর্শনের মূল কথা, লক কক 
অন্তর্জাত প্রত্যয়ের ([nnate 1৩95) 'অন্ভিবখগুল, মালবমলে প্রত্যয়ের উৎপন্ডি, 
এবং বিভিন্ন মীর প্রত্যয় ও জ্ঞানের বিকাশসহ্বন্তে লক যাহ! বলিয়াছেন তাহা 
আলোচনা করিয়াছেন । ইহার পরে জ্ঞানের স্বরূপ ও পরিপীমাসম্বন্ধে লক যে 
মত পোষণ করিতেন তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আত্মা ও ঈশরসম্বন্ধে লক 
যাহ! বলিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। লক কেবলবাত্র প্রমাবিজ্ঞান 
এবং তববিগ্ঠা লইয়াই আলেো।6ন। করেন নাই, রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উৎপত্তিসন্বন্ধেও 
তিনি আপন চিন্তাধ।র। অন্ুদরণ করিয়! কতকগুলি লিদ্ধান্ত্ে উপনীত হইয়াছিলেন। 
রাষ্ট্রসন্বস্কে লকের মতবাদের আলোচনাও এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। লকের 
দাৰ্শনিক চিন্তার সমালোচনাপ্রসঙ্গে লেখক এই জাতীয় চিন্তাধারার .মৌলিক ক্রুটী 
দেখাইম্াছেন এবং লকের প্রমাবিজ্ঞানে কোথায় কোথায় অসঙ্গতি রহিয়। গিয়াছে 
তাহ! আলোচন! করিয়াছেন । 
লকের দর্শনসম্বন্ধে কোনও মৌলিক গবেষণ। এই পুস্তকে নাই। বাঙ্গলাভাষায় 
'এই ধরণের পুস্তক লিখিবার ছুইটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। প্রথমটি হইতেছে, 
সবাহারা ইংরাজী ভাবায় সম্পূর্ন অনধিকারী ভীহাদিগকে য়রোপীয় দর্শনের সহিত 
পরিচয় করাইয়া দেওয়া; এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে, ভবিষ্যতে বিশুদ্ধ বাঙ্গলার মাধ্যমে 
যুরোপীয় দর্শনসন্বন্ধে যাহাতে গবেষণামূলক আলোচন! হইতে পারে তাহার ভম্য 
"পথ প্রস্তুত করা। .ল্খেক তাহার এই স্বলপরিসর পুস্তকের মধ্যে লকের সমগ্র 
দার্শনিক চিন্তার বিবরণ দিবার চেষ্টা. করিবার ফলে কোনও কোনও স্থলে অস্পষ্টতার 


দন 


সক 
স্যরি হইয়াছে | উংরাজীভাঘার মাধ্যমে সুরোলীয় দর্শনলন্বদ্ধে ধাহাদের কোনও 
জ্ঞান নাই তাহাদের পক্ষে অনেক বিষয় বুঝিতে অসুবিধা হইবে বলিয়াই মনে হঘ। 
কিন্ত এইক্প পুস্তক কয়েকখানি লিখিত হইতে থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে কেবলমাত্র 
বাজলাভাঘার মাধ্যমে ফুরেপীয় দর্শনসম্বন্ধে গবেবণামূলক পুস্তক লিখিবার পথ 
প্রশন্ত হইবে । লেখক এই পুস্তকে দার্শনিক [চন্তার পক্ষে অপরিহাধ্য যে সকল 
পারিতাধিক শব্দ ব্যাবহার করিয়াছেন এবং বচনপ্রয়োগরীতি অনুসরণ করিয়াছেন 
সেগুলি বাঙ্গলাভাবায় দর্শনালোচনার পক্ষপাতী ব্যক্তিমাত্রেরই্ দৃষ্টি আকর্ষণ 


করিবে। 
পুস্তকখানির বাধাই ও বহিরাবরণ সুন্দর । ছাপার ভুল দেখিতে পাওয়া 


গেল না। 
অন্তান্ত য়.রোগীয় দার্শনিক সম্বন্ধেও এই ধরণের পুস্তক লিখিয়া লেখক 


বাললাভাবাকে সম্বন্ধ করিবেন আমরা ইহাই আশ! করি। 


জীকল্যাণ চন্দ্র গুপ্ত 





বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 


(তক স্ক্লিক্চ শতক ) 


»ম বর্ষ, য় সাপা। ] কাণ্তিক [ ১৩৭৯ লাল 


সম্পাদকীয় সানতি 


অধ্যাপক স্টসতীশ্্রকৃনার মুখোপাধ।।য়, এন.এ., পি-এচ.ডি. 


প্রধান সম্পাদক) 
অধ্ঠাপক শ্্ীপররিশনাথ ভট্রাচার্শ্য, এম.এ. 


আঅধ)পক ঈ্রকালীকুঘ বন্দ্যোপাধ্যায়, এন.এ. 
জধাপক শ্রদেবীপ্রসাদ লেন, এন. এ. 





বাষিক মূলা ( ডাকমাশুলসহ )-_ ৪২ 





শ্রম আ্্ার্শ্বযাজ্শক্ :_১৮সি. রামরতন বস্মু লেন, কলিকাত! 3 


ডকস্থাঁ্ন 


বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 


( ইত্াসান্ৰিস্ক্চ জিলা ) 
ঈম বর্ষ, ওয় সংখ্য। ] কাৰ্তিক [ ১৩৫৯ সাল 
সুচীপত্র 
বিধ় লেখক পু» 
k ১। বিশ্বাস ও জ্ঞান শ্রাকালিদাস ভট্টাচার্য্য, 

এম.এ., পি-এচ. ডি. ১ 
২) জক্মান্তরবাদের দার্শনিক ভিত্তি শ্রীকালীকুঘঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ, ১৫ 
৩। জন্মান্তরবাদের দার্শনিক ভিত্তি উ্টতারকচন্দ্র রায় ২৫ 

#৯1 আনির্ব্বচনীয়খাতি স্বঅনিলকুমার রায় চৌধুনী, 


এম.এ. ডি,লিট. ৩৭ 











৯ম বৰ্ষ, ওয় সংখ্য। ] ডক [ কান্তিক, ১৩৫৯ সাল 





বিশ্বাস ও জ্ঞান 


ল্ীক [লাস চট্রাচাশা, এম. এ. শ্-এচ.ডি. 


‘বিশ্বাদ’ শব্দটি একাধিক অর্পে বানচ্ৃত হয়। অর্থঞ্ুলি এটকূপ : 

(ক) বিশ্বাস এমন একপ্রকার প্রহীতি মাত। প্রহাক্ষ-শাম্রমানাদি প্রচলিত 
প্রমাণ বাতিরেকেও উৎপল হয়, অথচ হাহ! শভ্রাঙ্গ। এই অর্থে বিশ্বাসের অপর 
নাম প্রতিভ1। প্রতিভা অনেক প্রকারের হইতে পারে। আমর। আনেক সনয় 
বিন! প্রতাক্ষ ও বনুমানে সক্গজবুত্তি (15000)-বশে অনেক কিছু জানিতে পালি। 
এমন কি ধাহাদের নিকট এই সহজ বৃত্তি অপাভ-কেয়, দেখা যায় তাহারা ও কত সমায়ে 
বিন। গ্রাচালত প্রমাণে কত বিষয়ে স্থিরনিশ্চথ ভন । উৎ। এক জাতীয় প্রতিভা । গার 
এক জাতীর প্রতিভা দেখা যায় বৈজ্ঞানিকের তবর-কলপনায় (hypothesis) 1 


আপাতছবেরধাধ কোন বিষয়ের উপপন্তির জন্য সৈক্ষানিক যপন কোন তব কজন। 
করেন তখন বদি স্তাহার কজন।নোছে এ তব অপরোক্ষমৃন্তিতে ভাসমান হয় তাশ। 


হইলে এ কমন! প্রাতিভ, উহ? নিছক অর্থাপত্তিক্প পরোক্ষজ্ঞান নে । প্রাতিভ, 
কলনায় বৈজ্ঞানিক প্রথম হইতেই এ কল্পনার বাবারে স্থিরলিশ্চয়। তাহাকে যে 
পুনরায় এ প্রাত্তিভবোধের প্রামান্ত স্থাপন করিতে হয় তাহা শুধু ্ষপর্রের নিশ্চয়- 
সৌকর্ধার্থে। ততীয় একপ্রকার অভিনবন্থভাব প্রতিভা আছে যাহার অপর লাম 
তবদপ্ি বা যোগদছি (transcendental refl<ction)। ইহার আলোচনা পরে 


ভইঈবে। 
প্রাতিভবোধের বিশেষত্ব অনেকেই স্বীকার করেন লা । ভাহাদের মতে উচ্না 


অন্থমান বা মর্থপন্ডির প্রকারভেদ নাত্র, অথব। স্তলবিশেষে প্রতাক্ষ । কিন্ত এট 
মত সমীচীন নহে। প্রাতিভদ্ঞান আপনুরাক্ষ হইলেও প্রহাক্ষ নহে, কারণ ইহাতে 
ইন্রিয়ের মুখ্য উপযোগিত! নাই । গৌণ উপযোগিহার খাতিরে উহাকে প্রতাক্ষ 
বলিলে সমন্ত প্রমাণই প্রত/ক্ষের পর্যায়ে পড়িবে) 

আপত্তি হইতে পারে, প্রতিভা মিণ্যাসপন্জানের স্কায় প্রত্যক্ষ কেন হইবে ন! ! 
মিথ্যাসর্পের সঠিত ইন্দ্রিয়ের যোগ ন! থাক। সব্বেও ত উহ] প্রতাক্ষ হয়। উতর এই 
যে, সেখানে ইন্দরিয়সন্লিকর্ধবশে অধিষ্ঠানের প্রতঃক্ষ তয়, এবং অধিষ্ঠান তয় এ সপের 
অংশবিশেষ ন। তয় উদ্ধার সহিত এক বিচিত্র সম্পর্কে সম্পকিত। কিন্তু প্রত্তিভ।লব 


> দশন 


বস্তুর অধিষ্ঠান বলিয়! কিছু নাই । ভ্রান্ত প্রাতিভবোধের ক্ষেত্রে আধষ্ঠানের প্রশ্ন 
উঠিতে পাবে, কিন্ত সকল প্রাতিভকোবই হে ভ্রান্ত এমন নহে। বছ ক্ষেত্রেই ইভা 
বাধিত হয় লা, বরং পরে সমপ্রিতই হয়। শ্রাতিভবোধকে অতিজ্রত অন্থমানও বল। 
বায় ন!। কোন প্রতীতি পরোক্ষ এবং কোন্টি অপরোক্ষ তাত! আপনা হইতেই বুঝ! 
যায়। যাহা পরোক্ষবূপে অহ্থছত হয় নাই তাহাকে পরোক্ষ বলিবার সার্থকতা কি? 
তাহা ছাড়! প্রাতিভবোধের করণরূপ কোন হেতু কিছুতেই আবিক্ষার করা যায় লা । 
অপরোক্ষ প্রতিভা অর্থাপন্বিও হইতে পারে না। অতএব ইহ! এক বিজাতীয় 
প্রতীতি। তবদৃতিও (transcendental reflection) যে এই প্রকার বিজাতীয় 
তাহা পারে দেখান হবে । 

(২) বিশ্বাস’ শব্দটির-দ্বিতীয় অর্থ হউল আদর্শ বা পুরুঘার্থের বোধ, যাহার 
ইংরাজি নাম consciousness ০৫ value. পুরুযার্থ সাধ্য ও সিদ্ধভেদে দুইঞ্কার । 
সাধ্য পুরুষার্থ তাহাই যাহাকে কুতির সাহায্যে অত্তিত্ববান্‌ করিতে হয়, কুতির 
পূৰ্ব্বে যাহাকে আমি "আছে" ( পরিনিট্টিত বস্তুসৎ ) বলিয়া মনে করি লা, অথচ যাহা 
অন্তিত্ববান্‌ না হুইয়াও আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাধ্য পুরুষার্থের অপর 
নাম বিধি (০4৪৫-০-৭০)। মীমাংসকপ্রমুখ ভারতীয় দার্শনিকগণ বলেন থে 
বিধিবোধ শান্তরপ্রমাণছল্ত ॥ (কিন্তু শাস্ত্র ধাহার। মানেন ন! সেই পাচ্চাত্ত্য দার্শনিক- 
গণের মতে প্রমাণ এখানে একপ্রকার যোগদৃষ্টি । 

সিদ্ধ পুরুবার্থ তাহ!ই যাহাকে ‘কর! উচিত’-রূপে বুঝি না, বুঝি “হওয়া উচিত" 

(ouglt-to-be)-কূপে । প্রেটের 14৩০ এবং বেদান্ধীর ব্রহ্ম অনেকটা এই ধরণের । 
এষ পুরুহার্প সাধ্য নতে, সিদ্ধ: তথাপি আশ্চ্োর কথা! এই যে, ইহাকে এখনও 
আছে বলা যায়না, কারণ যদি ইহ। ‘আছে’ বা সন্তি্ববান্‌ হয় তাহ! হইলে ইার 
সম্বন্ধে 'পাকা উচিত" এই বোধ কি করিয়া হয় 2 সিদ্ধ পুরুষার্থবিষয়ে এই উচিতা- 
বোধ কোথ| হইতে আসে ? যাহা বিধি নহে তাহার সম্বন্ধে 'হুওয়।! উচিত" বলার 
সার্থকতা কি? কান্ট-প্রম্খ অনেক দার্শনিক বলেন যে, সাধ্য ও সিদ্ধ পুরুবাথ-_ 
উভয় ক্ষেত্রেই বস্তুসত্তার অভাব সমান । সিদ্ধ পুরুষার্থকে আমর। যে বন্থসৎ বলিয়া 
বুঝি তাহ। এক বিশেষ হেতুবশে, যাহ।র আলোচনা কিছু পরেই হইবে । এ বিশেষ 
হেতুর অভাব পাকিলে বিধির সায় সিদ্ধ পুরুবাথও বনস্যসত্তাবিহীন । ইহাই পুরুষার্থের 
অভিনবন্ধ । বন্তসত্তাবিহ্ভীন এইপ্রকার পুরুষার্থের বোধ জ্ঞান হুইতে পারে না। 
ইত। বিশ্বাস । ইহাই হইল ‘বিশ্ব।স’-শব্দের দ্বিতীয় অর্থ । বিধির স্কায় সিন্ধপুরুনাথের 
বোধও যোগদৃটটি বা তব্রুপ্রিলভ্য, অথবা ভারতী মতে শব্দ প্রমাণলভা । 


বিশ্বাস ও জ্ঞান 


ঘোগণু্টি বা! তবদৃষ্ি একপ্রকার সপরোক্ষ প্রতিত। আনমান ব। আর্থাপন্তি 
ইহার পথ স্থগন করে মাত্র, ইহ। ছাড়া ইউচাদের সার কোন উপযোগিত। নাই । 
সুষ্ঠু প্রাতিভ কল্পনার পূর্ব্বে যেমন গ্রতাক্ষ-অনুমানাদিদ্বার। প্রাসঙ্গিক বিষয় সকল 
পুষ্ান্ুপুত্থন্ধপে বিচার করিতে হয়, এবং পরেও যেমন শ্বীকুত যুক্ষিতর্ক প্রণালীতে 
পরবোধসোৌ কর্ষেয উহার প্রাসাণ্যস্কাপন করিতে হয়, তবদৃষ্টির সেল।য়ও তাহা] করিতে 
হয়, এবং উদ্দেশ্য উভয়াক্ষোতেউ সমান । প্রমাণাদি ও যুক্ষিতর্ক তঝ্দৃষ্টির করণ নহে । 
পুরুষার্থের জায় অলৌকিক সনস্ত তই লৌকিক প্রমাণের অগম্য। মাহ! প্রতাশ্দের 
একান্ত সমগোচর তাহার অনুমান ( ও অথাপত্তি ) হইতেই পারে ৭1 । আম্রমান 
ব্যাপ্রিন্ঞানসাপেক্ষ, কিন্তু প্রথম ঝ]াস্থিপ্রতাক্ষ কালেট ত অনুমানের সাদাবদ্রটির 
সামান্ততং প্রত্যক্ষ হইয়া গিয়াছে (নচেৎ ব্যা ্তিন্ঞানউ অসম্ভব )। অতএব অনুমানের 
সময় এ প্রতাক্ষান্থর অপলাপ কিছুতেই হইতে পারে ন! । সামান্যলক্ষণপ্রত।ক্ষ 
দ্বীকার ন! করিলেও ক্ষতি নাই । ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ স্বীকার করার অর্থই হইল 
সাধোর অন্তুত: আংশিক প্রত্যক্ষ হইয়াছে । অতএব অনুমানে একান্ত অপ্জতাক্ষ 
পদার্থ পাওয়া 'অসন্ভব। অনুমালাদি প্রচলিত প্রমাণ তবদৃষ্টির অনুগ্রাহক তর্কমাত্র, 
এবং ততবৃষ্টির প্রামাণ্যস্থাপনপ্রসঙ্গে যে অনুমানাদির প্রয়োগ হয় তাহার বড়াজোর 
এই উপযোগিত! আছে যে, এ প্রমাণাদির দোষ আবিষ্কার করিতে পারিলে তবদি 
[শখিল হুইয়। পড়ে । 


(১) “বিদ্বাল’ শব্দের তৃতীয় অর্থ হইল কোনও বাক্য বা বক্তার প্রতি 
একজাভীয় মনোভাব । বক্তাকে আপ্ত বা বাক্যটিকে নির্দ্দোষ বলিয়। গ্রহণ করার 
নান বিশ্বাস । এই বিশ্বাসের ফলেই সশ্রুত বাক্য প্রমাণ বলিয়। গৃহিত হয়। এই 
প্রকার বিশ্বাস বশ্য সর্বব প্রমাণেই আছে। কিন্ত শব্দ ব! বক্তায় বিশ্বাস নূতন 
ধরণের ও বর হস্যপূর্ণ । 

প্রত্যক্চ বা অনুমিত সপ্ত স্বত:ই সৎ বলিয়া গৃহীত হয়, কারণ প্রত্যক্ষ ও 
অন্থুমানে বিশ্বাস হ্ছাপন ন করিয়া উপায় নাই । প্রতাক্ষ ও অনুমান বহুক্ষেতে 
বিশ্বাসঘাতকত। করিয়াছে, লতা ; কিন্ত তথাপি উহ।দের উপর নির্ভর করিতে হয়। 
শন্দপ্রমাণের বেলায় কিন্ত ব্যবন্থা অন্রূপ। বিন! বিশ্বাসে গুতাক্ষ ও অন্থমান 
কারাতেই পারিনা; কিন্তু বিন বিশ্বাসে অপরের কথা শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারি। 
'সবিশ্বাল থাকিলে এ অর্থ প্রথম হইতেই অসৎ বলিয়া ধরি, এবং বিশ্বাস ও অবিশ্বাস 
কোনটি ন! থাকিলে উহাকে না-সৎ'ন1-সসৎ বলিয়া বুনি । অথচ তখন ইহা বুঝি 
যে বক্তার নিকট উহ! সং। ইহ! হইতেই প্রমাণিত হয় যে, কেবল বক্তার নিকট সং 
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§ 
হইলেই খাটি সং হওয়া যাও না, আরও কিছুর প্রয়োজন হৃয়। সেই অতিরিক্ত ধর্ম্মটি 
হইল আমার নিকট, অর্থাৎ আমার জ্ঞানরাভো * সং হওয়!। প্রত্যক্ষ ও অমিত 


বন্য এইজন্য খাটি সং। বক্তার সং পদার্থটি আমার নিকট এখনও গুঁচিত্যাস্থক 


(০ught-to-৮e} | যাহা আমার জ্ঞানরাক্ডো নাই তাহ! ‘আছে’ বঙ্গিবার অধিকারও 


আমার নাই । 
অথচ আশ্চর্ষোর কথ! এই যে, বক্তার প্রতি বিশ্বাস থাকিলে আমরা নিঃশদ- 


[চত্তে বাচা পদার্থটি ‘আছে’ বলিয়! ধরিয়া লই! এই ‘আছে’-বোধের বিশেষত্ব 
এই ঘে. ইহ! 'হওযা উচিত'-বোধের অপলাপ করে ন! । কারণ পারের মুখে যেহেতু 
শুনিয়াছি অতএব বক্তার সং পদার্থ আমার নিকট নিশ্চয়ই ‘হয়! উচিত” সাত্র। 
অতএব বক্তায় বিশ্বাস থাকার ফলে এই ‘মাছে’ ও ‘হওয়া উচিতে'র মধ, অর্থাং 
“আমার জ্ঞানরাজ্যো লাই" ও 'আমার জ্ঞানবাজেয আসিবে'-- এই ছুট এর মালা 
বিরোধ উপস্থিত হয়। বিশ্বাসের কলে বাচ/বস্তুটিকে 'লাছে' বললেও মনে হয় 
কোথায় কি যেন গলদ রিয়া গিয়াছে, যাহার জন্ত উহাকে ‘থাক! উচিৎ’ বলিয়া! ও 
মনে হইতেছে। একপ্রকার অঞ্জন তখনও এ “আছে'কে আবৃত করিয়। রানে, 
এবং এ বস্তসন্তাকে ‘থাক। উচিত'-আকারে বিক্ষেপ করে ।+ এই বিরোগ দূরী- 
করণাথে ই শ্রোতা সাধনে প্রবৃত্ত হয় । লৌকিক ব্যাপারে এট সাধন হইল প্রত্যক্ষ- 
অন্ুমানাদির দ্বারা এ শবজগ্য জ্ঞানটির পুনরুংপাদন, যাহাচ্তে বাচ)বস্তটি আমার 
জনরাজেো আলে, এবং অলৌকিক ব্যাপারে এ সাধনের অপর নাম যোগ সাধন, 
বঝ। কাহারও মতে মনন ও নিদিধ্যালল । 

‘বিশ্বাসে'র এই তৃতীয় অর্থের সহিত পূর্ব্বোল্রিখিত দ্বিতীয় অর্থের প্রতেদ 
লক্ষা কর। উচিত । দ্ধিতীর অর্থে বিশ্বাল শুঠিত্যবোধ নাত্র, কিন্ত তৃতীয় অর্থে এই 
ধচিতাবোধের সহিত ব্বসত্তার বোধও থাকে । তৃতীয় প্রকার বিশ্বাসের (বশেষত 
এইখানেই । পাশ্চ।ত্যজপতে সোটাসুটিভাবে এই বিশ্বালফেই (॥i৪], বলে। প্রভেদ 
এট্ট যে, সেখানে আমাদের শব্দপ্রমাণের শ্যায় কে।নও প্রমাণ স্বীকৃত হয় নাই, শুৎস্থলো 
স্বীকৃত হক্টযাছে বযোপদৃষ্টি বা তবদুষ্টিরূপ প্রতিভানাত্র ॥ আবশ্য সকলেই যে 
এই নিiহং॥কে জ্ঞ।নবিরোধী বলিয়াছেন তাচ! লহে। তেগেলপন্থিগণ কাপ্টীয় 
মতবাদকে পূর্বপক্ষ করিয়া! বলেন যে তব্লষ্টিকপ প্রতিভায় এই 91117 থাকিতে 





* 'জ্ানরাজা’ শব্দের অর্থ জ্ঞানের পিছের রাজ) | 
ন’ শাৰ্দাপরোক্ষবাদী বেদাস্বী এই আহে উপ জের দিয্াছেন, ভানকীক্কার কোর 


দিয়াছেন ‘থাক! উচিতে'ও উপর । 


বিশ্বাস ৪ জঙ্কান ৫ 


বাধ্য । আমাদের দেশেও আক্জিকসতবাদিগণ বলেন যে, অন্য শব্খ শ্রবণে বক্তার 
প্রতি বিশ্বাস আবশ্যিক না হইলেও শ্রুতি বা আগমে বা তদ্বক্ত. গণে এ বিশ্বাস 
অপরিহার্যা । কেননা, শ্রুতি বা আগছে এমন সব কথ! বল! আছে যাহ! অন্য 
প্রমাণের একাস্ক অগম্য ৷ 

আমর।' বলিয়াছি তবনির্দ্দেশক শ্রৌতবাক্যে বিশ্বাস থাকিলে 'হ ওয়! উচিত'- 
রূপ বাচাবস্তুটি ‘আছে’ বলিয়া বোধ হয়। শ্রৌত বিধিবাক্যে বিশ্বাস থাকিলে 
বিধিও কি “মাছে” বা বস্তুসং সলিয়। প্রতিভাত হইবে? কিন্তু তাহা হইলে ত 
সাধ্যত্বের অপলাপে উহার বিধিত্বেরই অপলাপ হইবে । আর যদি হ স্তসভ্তার কথ। 
ন! আসে তাহ। হঈলে লিন্ধতব্র ক্ষেত্রে ভিন্নব্যবন্থ। কেন? উত্তর এই, আত 
বিধিবাকে। বিশ্বাস প।কিলে বিধিও একপ্রকার সত্তালাভ করে, কিন্ত সে সত্তা সিচ্ছসন্তা 
নহে, উহ! সাধাসত!। সাধ্যসস্তাবান্‌ বিধির নাম অঙ্ুন্ঞা। *আমার ইচ1 কর! 
উচিৎ'__ইনু। হইল সাধ্যপুরুষার্থের বোধ, ‘আমাকে ইহ! করিতে হই্টবে-ইহা হউল 
বিধির সাধ্যসত্তার বোধ। বক্তার দিক্‌ হইতে প্রথমটির রূপ 'তোমার ইহা করা 
উচিৎ’ এবং দ্বিতীয়টির রূপ ‘তোমাকে ইহ! করিতে ছইবে অথবা ‘ইহা কর'। 
মীমাংসকগণ শাস্ত্রের প্রামাপা মানিয়। লইয়াছেন বলিয়া বিধি ও অন্সচ্গায় প্রভেদ 
করেন নাই, যেমন পেদান্তিগণও শান্সপ্রতিপাদ্য ত্রশ্ষের ক্ষেত্রে "হওয়া উচিত’ ও 
‘হইয়। আছে'র প্রভেদ করেন নাই । কিন্ত শান্ছে বিশ্বাস না আসা পধ্যস্ত কেবল 
‘হওয়। উচিত’ বা ‘করা উচিত' লইয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। শান্গনিরপেক্ষ 
তম্বৃষ্টিলন্ধ তব সন্বদ্ধে কাণ্ট, “মাছে বলেন নাই, যদিও এ একই তত্বদৃটটিলব্ধ 
বিধির ক্ষেত্রে তিনি 'করা উচিঙ'কে ‘কর’ বা ‘করিতে হইবে বলিয়াছেন। কান্টের 
এইট দ্ববিরোধ পরবন্রী দার্শনিকগণের দৃষ্টি এড়ায় লাই । তাহারা দাবী করিলেন 
যে, যেহেতু কান্ট ‘করা উচিত" ও ‘করিতে হইবে'র মধ্যে প্রভেদ করেন নাই, অতএব 
“হওয়া উচিত' ও “হইয়া আছে'র মপোও প্রভেদ থাকিতে পারে না। আমরা কিন্ত 
বিপরীত সুখে দাবী করিতে পারি যে, যেহেতু তিনি ‘হওয়! উচিত” ও “হইয়া আছে'র 
মধ্যে গ্রতেদ করিয়াছেন, অতএব তুল্য যুক্তিতে “করা উচিত' ও “করিতে হইবে 
মধ্যেও, অর্থাৎ বিধি ও অনুব্রার মধ্যেও, প্রভেগ করা তাহার কর্তব্য ছিল। 

(৪) 'বিশ্বান” শব্দটির চতুর্থ অর্থ হইল প্রামাপ্যবোধসিহীন কেবলমাত্র 
গ্রহণরূপ আন । কোন জন উৎপর হইলে স্বত:ই আমর! ধরিয়া লই যে এঁ জ্ঞানের 
বিষয়টি আছে । এই বিশ্বাসের বশবন্তখ হইয়া আমর! আনেক সময়ে হুল করিয়া 
বসি, সভা । অনেক সময়েই যে বিষ্টি আছে বলিয়া পরিয়। লইয়াছিল।ম পরে 
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'প্রনাণিত হয় যে তাহা তংকালে ছিল ন! কিন্ত পূর্বেই বলিয়াছি, এই বিশ্বাস হইতে 
আমাদের মুক্তি নাই। জননীর শত ভতৎপনা সবেও শি জননীর কোলেই আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে বাধ্য। প্রামাণাবোধহীন এই গ্রহণমান্রন্ূপ জ্ঞান একজাতীয় 
বিশ্বাস। গ্রহণের প্রামাণ্য নিরূপিত হইলে এই বিশ্বাস নিশ্চয়পর্য্যায়ে উঠে । 


ম্বতঃপ্রামাণ)বদী ও পরতঃপ্রমাণ্যবাদীর কলহে লিপ্ত হইবার প্রয়োজন 
আমাদের লাই । এখানে ইহ। বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার উভয়েই 
একদেশদর্লা । বহু ক্ষেত্রেই যে আমর! গ্রহণের পরে প্রাম।শ্যন্থাপন করি, ইহ? 
অনন্থীকার্ধ্য । আবার ইহাও ঠিক যে, একসার প্র/মাণ্যের বোব হইলে এ প্রামাণ্যকে 
প্রাথমক গ্রহণের অতিরিক্ত ভিন্ন এক পদাথ বলিয়া বোধ হয় না, বরং মনে হয়, 
প্রথন জ্জালটিকেই পুনরায় পাইতেছি, যদিও আরও ভাল ভাবে ; মনে হয়, প্রামাণ্য 
এ জ্ঞানেরই এক প্রকাশভঙ্গী মাত্র ; মনে হয়, যাহা এ জ্ঞানেই প্রচ্ছদভাবে ছিল তাহ। 
প্রকাশ পাউয়।ছে মাত্র। অর্থ এই, যে গ্রহণ ব্যবসায়াত্মক ইন্ডিয় ও মনের স্তরে 
ছিল, অর্থাৎ যে গ্রহণে ইল্সরিয়োপাত্ত নিধিবকল্প বিষয়গুলি মনোবৃত্তি € unrflective 
association )-দ্বান্ছ। পরস্পর সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহাই হুংকার ব। অন্ুবাবসায়া- 
অৰু এবং প্রামাণ্যদর্শী বুদ্ধির স্তরে উপনীত হইয়াচছে। অর্থাৎ গ্রহণক্ট তখন 
নিশ্চয়-মাকারে উপলব্ধ হয়। 


প্রথম গ্রহণে মে নিশ্বাস থাকে তাহাকে বিষয়ের অক্তিতে বিশ্বাস বা এ 
গ্রহণের প্রামাণ্য বিশ্ব।ল _ এইট হুইই বলা যাইতে পারে । আবার এ গ্রহণ যখন 
নিশ্চগ্স্তরে উপনীত হয় তখন সেই নিশ্চয়ও একপ্রকার বিশ্বাসাম্্ক জ্ঞান । অথাৎ 
এ নিশ্চছেও বিষয়ের আস্তিরে অথব। এ নিশ্চয়ের প্রামাণ্যে একপ্রকার বিশ্বাস 
থাকে । এখন যদি প্রাথমিক জ্ঞান ও নিশ্চয় পিশ্বালাঝ্মক হয় তাহ! হইলে অবশ্যই 
এই ছুই নিশ্বাদ আপাততঃ বিভিদ্নজ্ঞাতীয়। আর যদি জ্ঞানে বা নিশ্চয়ে বিশ্বাস 
বলিতে এ জ্ঞান ব! নিশ্চয় হইতে বিশ্বাসকে পৃথক্‌ বলিয়] ধর! হয়, তাহা হইলে কিন্ত 
এই ছুই বিশ্বাদ যে বিভিগ্রঙ্জাতীয় হইবেই এমন স্থিরতা এখনও নাই । প্রবান্ধর 
উপসংহারে এই বিষয়ের আলোচন! হইবে। 

(৫) বিশ্বাস শন্দের পঞ্চম অর্থ চতুর্থ অর্পের ঠিক্‌ বিপরীত । শ্যায়কুশল 
প্রতিঞ্রন্বীর ক্ষুরধার যুক্তি দ্বারা মামার যুক্তিদ্ঞাল ছিয্পবিদ্ছিল্ন হইলেও অনেক সময় 


আমি আমার মত পরিহার করিয়। প্রতিদ্বন্থীর মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি না। 
তখন বলি -তোমার কথা বিশ্বাস করিতে বাধা হইলাম বটে, কিন্তু অস্বরের সহিত 
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উহ! গ্রহণ করিলান না। নিশ্থাসের চতুর্থ অর্থ হিল প্রামাণা-বা-যুক্তিনিরপেক্ষ 
গ্রহণ, কিন্তু পঞ্চম অর্থে এ প্রামাণাবোধই বিশ্বাস) 

(৬) “বিশ্বাসের বষ্ঠ এক অর্থ মাছে যাহা চতুর্থ আপেরক্ট প্রকার ভেদ । 
প্রতি গ্রহণে আমর! ধরিয়া লই যে, এ গ্রহণের অনুরূপ বিহয় আছে। এই ধরিয়! 
লওয়ার নাম বিশ্বাস। চতুর্প মর্থের সঠিত ষষ্ঠ অপ্দের প্রতেদ এই যে, এখানে আমর! 
কেবল এইটুকু নিশ্ব(স করিতেছি না যে, স্টোন এক বিষয় আছে, আনর! আরও 
বিশ্বাস করিতেছি যে, বিষ্টি গ্রন্থাণের অনুন্ধূপ। 

কিন্তু জ্ঞানের কী এমন কূপ বা লাক।র আছে যাহার ডহ্য আনর। বলিতে 
পারি বিষয় জ্ঞানের অন্থক্ধপ? উত্তর এই যে, নির্বিবকল্পক জ্ঞানের আকার থাবুক 
বা নাই থাকুক, সবিকলকের আকার মানিতে হইবে, এবং আমর। পরে দেখাই 
যে, নিব্িবকল্পক জ্ঞানেরও তাকার মানা যায়। 

অবচ্ছেদকত1-জবচ্ছিল্লত1, বিশেয্যতা-প্রকারত! প্রন্থৃতি জ্ঞানীয় সম্বন্ধ গুনি ত 
জানের আকার । তাহ! ছাড়া নলের সংকল্রাব্যক্ক বিকল্পান্তক যাহা! কিছু বৃত্তি তাহা ও 
তক্রানের আকার। এমন কথ! ললিতেছিন। যে, এই আকারগুলি উল্লিম্োপাত্ত 
শ্রহুণের পূর্ব্বেও সুপ্ত শাক্তদ্ূপে মনে বা আত্মার বিছ্ধমান ছিল। নির্বিকল্প 
প্রতায়ঞ্চলি উপস্থিত হইলেই এই শ।কার উৎপন্ন হয়, মন বা সায্মা কিছুই করে লা, 
কিন্ত নিবিবকল প্রত্যয় গুলি পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া হায়_নৈয়ায়িক ও লকের এই নতবাদ 
সত্যও হইতে পারে। যে মতই আমর! গ্রহণ করিন। কেন, স্বীকার করিতে হইবে 
যে, এই আক।রগুলি আপাততঃ ন্তর, স্লানীয়। সত এব প্রশ্ন উঠে, বিষয় রাজোও 
কি এই আকারগুলি নাই? উত্তর হঈতেছডে_-যে ভাবেই হক আমর! বিশ্বাস 
করি যে, বিষয়রাকোও ইহারা আছে, বিষয়গুলিও এইপ্রকার সম্বন্ধে সম্বন্ধ । ইহাই 
হইল সর্ব্বভঞানের মুলীঘ্বাত বিশ্বাস । এই বিশ্বাসের ভিত্তি লইয়।ই পাশ্চান্তা দর্শনে 
লক্হিউম্‌ ও কান্টের মধ্যে বিরোধ । আমাদের দেশেও এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। 
অধিকাংশ নব্যনৈয়াযিক স্বীকার করেন যে, এই আকারগুলি বিষয় রাছে)ও বর্তমান, 
কিস্ক সাচ্ধ্যমতাবলম্বিগণ বলেন বে, গ্রহণগত আকারই গ্রাহ্থাকারে পরিশত হয়। 

নির্বিকল্পকজ্ঞালের আকার এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে স্বীকার করা যায়। 
যদি প্রথন হইতেই ধরিয়া! লওয়া হয় যে, যে রূপরসাদি আমর! প্রতাক্ষ কারতেছি 
তাহা জ্ঞাননিরপেক্ষ স্ব প্রতিষ্ঠ পদার্থ নহে, কিন্তু খান সমুৎপন্প হইলে যে ভাবে হউক 
আমর! বিশ্বাস করি যে এ, জ্ঞাননিরপেক্ষ বিহয়ও আছে, তাহ! হইলে ইহাও ধরিয়া 
লট তে হইবে যে, আপাত-প্রতাক্ষ স্বপরসানি জ্ঞানেরই আকার (যদিও বহিরাক1র-__ 
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লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বাহ ও জ্ঞাননিরপেক্ষত্ব একই কথ! নহে ), এবং বিশ্বাল 
করিতে হইবে যে, জ্ঞান যে আকারের নিরপেক্ষ বিষয়পদার্থও ঠিক সেই আকারের । 
অর্থাৎ আপাত-ৃষ্ট রূপরলাদি আলহ্বনপ্রতায় মাত্র, এবং বিশ্বাস করি যে, জ্ঞাননিরপেক্ষ 
স্বপ্রতিষ্ঠ বূপরসাদিও আছে। এই পথের পথিক কান্ট, কিন্ত অরদ্ধপথে থামিয়। 
শিক্পান্ছেন, এবং বিজ্রানবাদী বৌদ্ধ, এমন কি সৌত্রান্তিকও, কিছুটা বেশী চলিয়। 
গিয়াছেন। কান্টের মতে, যে ভ্ঞাননিরপেক্ষ পদার্থ আমর! বিশ্বাস করি তাহাতে 
কোনও আকার নাই ; বিঞ্ঞানবানী বৌদ্ধ জ্ঞালনিরপেক্ষ পদার্থ ই স্বীকার করেন নাঃ 
এবং সৌক্সান্তিক বলেন যে, জ্ঞাননিরপেক্ষ অথচ জ্ঞানাকার-আকারক পদার্থ আমা 
অনুমান করি । কাণ্ট ও বিজ্ঞানবাদীর মত স্পষ্টতঃ অনু ভব-বিরুদ্ধ, এবং সৌত্রান্ডিকের 
মতও যে ভ্রান্ত তাহার কারণ এইই যে, পূর্বের জ্ঞান ও তদাকাব-আকারক শ্রাননিরপেক্ষ 
বিষয়পদার্থের মধ এমন কোনও ব্যন্তি পাই নাই যাহার লাগ্গাযো এখানে 
অন্ৰসান হইতে পাবে। পুর্রেও জ্ালনিবপেক্ষ পদার্থের অস্তিযে ও জ্ঞানাকার- 
আকার স্বতোবিশ্বাস ছিল মাত্র । 

পর এক দৃষ্টিকোণ হইতে অবশ্য অন্ত মতবাদের স্থটি হইয়াছে । দেখানে 
প্রথম হইতেই ধরিয়া লওয়। হইয়াছে যে, জ্ঞান ও আপাত-দৃষ্ট বূপরসাদি বিষয় একান্ত 
বিভিন্ন পদার্থ । বিষয়ের আাকার নিশ্চয়ই আছ্ছে। অতএব লাঘবের খাতিরে আর 
জ্ঞানাকার স্বীকারের প্রয়োজন নাই । এ মতে কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, 
নিরাকার ৭8901900055 দ্যান উৎপন্ন হলে সাকার বিষয় প্রকাশ হয় মাআ। 
কেহ বা এওঁ নিরাকার জ্রানের উৎপন্তিও স্বীকার করেন নাঁ। তাহাদের মতে উহ 
নিত] নির্বিকার কুটন্ট লক্রিচৈস্থন্ত নাত্র। কিন্ত বাহ বিষয় * ও নিরাকার জ্ঞানের 
অন্তুরালবন্থী কোথাও কোনও এক লান্তর রাজা সাকারভেদ ন। মানিলে বিচিত্র” 
প্রপকজ্ান উৎপন্ন হয় না। অথবা চ্রানকেই সাকার বলিতে হইবে । তাহার প্রথম 
কারণ এই যে, আামর। আন্তরভেদ স্পষ্টতঃ উপলক্কি করি ॥ ছিতীযত২, মাস্তর রাজেয-- 
তাহা জ্ঞানেই হউক অথবা অস্তরালবর্ভী অশ্য কোথাও ছউক-__অন্ততঃ জ্ঞান ও ক্ষতির 
প্রভেদ- স্বীকার করিতে হইবে । উভয় ক্ষেত্রেই বিষয় যদি একই আগামী বন্য ছয় 
তাহ। হইলে কখন ভবিত্ততের জ্ঞান, কখন ব| কৃতি জন্মে কেন ? যদি বলা হয় যে, 
জ্ঞানে উহ।,আপামী বস্ত মাত্র, কিন্ত কৃতিতে উহা! সাধ্য আগামী বস্তা, তাহা ছইলে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, সাধ্য কৃতিনিরপেক্ষ একান্ত বিহয়ধর্শ্ম লছে। 

(৭) বিশ্বাসের সপ্তম একটি অর্থ আছে যাহ! প্রাচ্য ও প্রতীচো সর্কত্র 


= ইহাগের মতে বান্বত্ব ও জাননিবপেন্দত্ব একই কহ] 
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বহুল-প্রচারিত। এই সপ্তম অর্থে বিশ্বাস একান্ত জ্ঞান-বিরোধী। এই অর্থে 
বিশ্বাদ থেন হৃদয়ের উপলব্ধি । সজ্ঞানরূপ উপলক্ধিতে জ্ঞাত বস্তুটি অপর বহ্ত হতে ণ" 
পৃথক্‌ হইয়া প্রকাশিত হয়, হাত বস্যটির একট। স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বরূপ প্ষুট ভাসমান হয়। 
জ্ঞান বিল্লেধণাস্মক। কিন্তু হৃদয় দিয়! যাহ! উপলব্ধি করি তাহার উগ্র স্বাতগ্র্য নাই, 
তাহা, অপরাপর বন্য হইতে বিভক্ত (disti০৪ui5ed) হুইয়। স্বন্বরধপে বিরাভ মান 
হয় না। উহ1 অবিভক্ত (undistinguished বা! Uused)-ক্ূপে প্রতিভাত হয়। 
অপরাপর বস্তুর সহিত উপলব্ধ পদার্থের এই সম্পর্ক অপুপকৃসিন্ধি নচে, তাদাস্ম্য বা 
ভেদ।ভেদও নহে। উপলব্ধ পদার্থটি অন্তর্ধামিরূপে অন্ঠাপ্য পদার্থের সারছুত হইয়া 
বর্তমান থাকে, অপরাপর পদার্থগুলি বাদ দিয়া ইহার শ্বরূপই নাই। বরং উতাউ 
অপরাপর পদার্থের স্বক্ূপ, অথচ নিজে কোন কুটস্থ তব নহে। ম্থতরাং চ্তাত 
পদার্থের টা ইহ! কখনও বিষ্টিষ্ট বা অর্দধবিগ্লিষ্টর্ূপে প্রতিভাত হয় না।॥ 

আপত্তি হইতে পারে, ইহার সহিত অপরাপর পদার্থের কোনও ভেদ আছে 
কিন! বদি কিছুমাত্র ভেদ না থাকে তাহ। হইলে ‘ইহ’ বলিতে কী বুঝিতেছি? 
আর যদি কিছু ভেদ থাকে তাহ! হইলে ত প্রকৃত সম্পর্ক হইবে একপ্রকার তেদাভেদ। 
উত্তর আমাদের বক্তব্য এই বে, ভেদাভেদ বলিতে আমাদের শ্রাপন্তি নাই, কিন্ত 
এই ভেদাভেদ অপর সর্বপ্রকার ভেদাভেদ হইতে বিজ্ঞাতীয়। ইহাকে অবিভাগলক্ষণ 
ভেদাভেদ বল! যাইতে পারে । অথবা এমন বল। যাইতে পারে বে, উহার আর 
কোনও নির্ব্বচন হয় না । ইহ! অচিন্ত তেদাতেদ । 

এই সপ্তম অর্থে ‘বিশ্বাস’ একপ্রকার ভাব ( £€li8)৷ ভাব নিন্বিবযয় নহে। 
কিন্তু ভাবে গৃহীত বিষয় কখনও জ্ঞাত বিষয়ের স্যায় উত্রপ্রকাশ হয় না। স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, ভাবের বিষয় ঘটপটাদি নহে, ঘটপটাদির আন্ত |ম। এবং তাহারই 
প্রক্কৃত স্বরূপ-অকারে যে বি! 994918%-টি প্রকাশ পায় তাহাই ভাবের প্রকৃত 
বিষয়। সচরাচর আমরা যে 01 ৭খ৭l৷৫১-কে ঘটপটাদির এক বিজ্ঞাতীয় ধণ্ম বলি 
তাহার কারণ আমর! জ্ঞানের ভাহ। প্রয়োগ করিতে বাধা হই। ভাবা সৃষ্ট 
হুয়াছে প্রধানত: জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে, মুখ্যতঃ ভাবের আদান-লদানের জ্যা 
উঠি। স্থই হয় নাই । লেইজন্তই ভাষাগত এই অস্থুবিধ।। উচ্চস্তরের একপ্রকার 
ভাবের নাম রস, এবং এই রসের প্রকৃত বিষয় হইল দৌন্দর্য্য । কিন্ত ইহাকেও 
আমরা জ্ঞানের ভাষায় ঘটপটাদির ধর্শ্মরূপে ব্যবহার কর। অথচ প্রকৃতপক্ষে 
ভাবের নিকট ইহাই হইল আসল বন্ধ । ঘটপটাদি এ লৌন্দখেযর অবান্তর, 

+ ‘অপর বস্তা শব্দটির অথ পরে প্রকাশ হহঁবে। 
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লৌন্দর্ধা ঘটপটাদির অবান্তর নছে। তদ্রুপ যে কোনও (1 959111/ ভাবের দিক্‌ 
হইতে আসল বন্ধ, এবং ঘটপটাদি অবান্তর । এই অবান্তর ঘটপটাদিকেই আমরা 
পূৰ্ব্বে ‘অপরাপর’ পদার্থ বলিয়াছি। 

দর্শনের প্রতিপাদ্য তবগুলিকেও ভাবের দিক্‌ হইতে দেখ! হায় । জ্ঞানের 
দিক্‌ ₹ইতে উহারা উগ্রপ্রকাশ, স্বম্বরূপপ্রতিষ্ঠ এবং অপরাপর পদার্থ হইতে 
নিবর্ষচনীয়রূপে পৃথক্‌। কিন্তু ভাবের দিক, হইতে দেখা যায় যে, উহাদের নিববঢনীয় 
ম্বব্দপ নাই, এবং আন্তর্ধামী সারবন্তবরূপ্ে উহার! অপরাপর পদার্থের সহিত অবিভ।গ- 
লক্ষণ বা অনিবর্বচনীয়ভেদাভেদসম্পর্কে সম্পকিত। জ্ঞানবিরে।তী ভক্তিমার্গের 
পথিক এই জশ্যই বলেন, “বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর |” 

উপরে যে সাতপ্র+ার বিশ্বাসের কথা বল! হইল তাহার প্রতিক্ষেত্রেট (বশ্বাস 
জ্ঞানের কোনও ল। কোন একান্ত প্রয়োজনীয় ধপ্মের অপলাপ করিয়াছে, এবং এই. 
জন্যই উহ। জ্ঞানশব্দবাচয হয় নাই । 

ভাব ও ইচ্ছ। হইতে প্রভেদ করিলেই জ্ঞ।নের কয়েকটি প্রধান ধশ্ ধর! পড়ে) 
ইচ্ছার বিষয় ইচ্ছার সময়ে বর্তমান থাকে না, উহ! তখন অসৎ , সাথ্যমাত্র, সিদ্ধ 
পরিনিষ্টিত বস্তু নহে । বিজ্ঞঞানবদী ও জ্ঞানলিরপেক্ষবন্তলতাবাদী উভয়কেই 
সমভাবে বিষয়ের এই সিদ্ধন্ স্বীকার করিতে হয়। অতএব জ্ঞানের প্রথম বৈশিষ্ট্য 
হুইল এই যে, ইহার বিষয় সিদ্কবস্ত । ভাবের সহিত জ্ঞানের প্রভেদ আদর! পুর্বেধ 
দেখাইয়াচি। তাহা হইতে জনের এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য পাই যে, জ্ঞানের বিষয় 
নিজন্বরূপে অতুগ্র চাবে প্রকাশমান। অত এব বুঝ! গেল, সপ্তম অথে গৃহীত বিশ্বাস 
কেন জ্ঞান নঙে। 

জ্ঞান নিজ বিষয়কে সিদ্ধ ও ম্বস্বপ্রপে উগ্রপ্রকাশ বলিয়া ধরে। এই 
সিদ্ধব আবার বহুভাবে বুঝা যায়। ঘটপট।দি একপ্রকার সিদ্ধবস্ত, পুরুষার্থ 
অন্যপ্রকারের সিদ্ধ বন্য । ঘটপটাদিকে আমর! জ্ঞানরান্স্যে সং বলিয়া ধরি, কিন্ত 
বিশেষ হেতু না থাকিলে পুরুষার্থ এভাবে উপলব্ধ হয় ন! । বিশেষ হেতুর ভাবে 
পুরুষার্থকে ভ্ঞানরাজ্যের অতীত (6.2055০5,5000) বলিয়াই পাই । আবার 
আগ্তবাক্যে বা বক্তান্ন বিশ্বাস থাকিলে, বা তবদৃষ্টির সহচারী (i থাকিলে, এ 
পুরুষার্থ সৎ বলিয়। বোধ হয়। কিন্ত তথাপি এ সত্তা ঘটপটাদিসত্তার সমগোত্রীয় 
নহে, কারণ এ সত্ব তখনও আমার চ্ঞানরাজ্যবন্তি্থ নহে। অভএব তিনপ্রকার 
সিদ্ধন্ধ পাওয়। গেল) এই ত্ৰিবিধ সিন্ধান্ধের মধ্যে কেবল প্রথম সিদ্ধত্বই জ্ঞানগোচর । 
সত্বিলক্ষণ ছ্বিতীয় সিদ্ধর জ্ঞানগোচর হইতেই পারে না। তৃতীয় পিদ্ধন্বকে জ্ঞান- 
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গোচর বলিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই জ্ঞান প্রচলিত অর্থে জ্ঞান নহে, 
কেন না প্রচলিত অর্থে যে জ্ঞান তাহার বিষয় আমার রাজ্যে থাকে, কিন্তু itএর 
বিধয় আমার রাজ্যের বাহিরে থাকে। অতএব বুঝ। গেল দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থে 
গৃহীত বিশ্ব(স জানের কোন্‌ কোন ধর্ম অপলাপ করিতেছে । 

বিষয়ের সিদ্ধত্ব অন্ত তুই ভাবেও বুঝা যায়। সিদ্ধ বলিতে বুঝা যাইতে পারে 
যাহাকে আমি সিদ্ধ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছি মাত্র, আবার এমনও বুঝা যাইতে 
পারে যাহ! প্রকৃতই সিক্ক, যাহার সিদ্ছত্বে আমার সুপ নিশ্চয় আছে, কেবল গ্রহণ 
নাই। মোট কথা, প্রামাণাযুক্ত গ্রহণ ও কেবল গ্রহণ উভয়ই জঙ্জানশব্দবাচ্য। 
কেহ মাত্র প্রথমটিকেই জ্ঞান বলেন, তাহাদের মতে কেবল গ্রহণ জ্ঞান নয়, বিশ্বাস। 
কেহ ব৷ দ্বিতীয়টিকেই জ্ঞান বলেন, তাহাদের মতে প্র[মাণ্যবোধ বিশ্বাস । স্বতঃ- 
প্রীমাপাবাদী উয়কেই জ্ঞান বলেন, কিন্তু এই মতের ক্রটি আমরা পুর্ধেবই 
দেখাইয়াছি। অতএব বুঝা গেল চতুর্থ ও পঞ্চম অর্থে গৃহীত বিশ্বাস জ্ঞানের কোন্‌ 
কোন্‌ ধৰ্ম্ম অপলাপ করিতেছে । বষ্ঠ অর্থে গৃহীত বিশ্বাস চতুর্থ অর্থেরই প্রকারভেদ 
বূলিয়। তাহার পুনধিভার নি প্রয়োজন । 

কেবল প্রথম অর্থে গৃহীত বিশ্বাস অনেক সময়ে জ্ঞ/নের কোন সচরাচর স্বীঞত 
ধর্দের অপলাপ করে না। কিস্ত এক অবান্তর ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ 
বর্তমান । সচরাচর প্রাতাঙ্ষ-অন্ুমানাদিতেদে জ্ঞানের যে সকল উপায় স্বীকৃত হয় 
তাহার কোনটিই প্রাতিভাবোধের উপায় নছে। প্রতিভাকে ধাহারা স্বতন্ত্র এক 
প্রমাণ বলিবেন তাহার! স্বচ্ছন্দে প্রাতিভবোধকে জ্ঞান বলিতে পারেন, কিন্ত ধাহার। 
প্রাতিভবোধকে জ্ঞান লা বলিয়! বিশ্বাস বলিবেন তাহারা প্রতিভাকে প্রমাণই 
বলিবেন না। তাহাদের মতে প্রতিভা বা প্রাতিভবোধ একই পদাথ। 


আমরা বিবয়ভেদ-অনুসারে ভাব ও কৃতির সহিত জ্ঞানের প্রভেদ করিয়াছি। 
অনেকে কিন্তু একথা স্বীকার করিতে চাহেন না যে, ভাব ও কৃতির আবার বিষয় 
থাকিতে পারে। তাহাদের মতে যাহাকে ভাব ও কৃতির বিষয় বলা হয় তাহ! 
এ ভাব ও কৃতির জনক যে জ্ঞান তাহ।রই [িবয়। এই মত [কিন্ত গ্রহণযোগ্য নহে। 
যদি কোনও প্রেমিককে বল! হয় যে, সে তাহার প্রিয়জনকে ভাল বাসে না, শুধু সেই 
লোকটির সম্বন্ধে তাহার সাবেগবিনির্শ্ম ক্র প্রান আছে এবং সেই জ্ঞানের ফলে তাহার 
মলে নিবিবিধয় এক তোৌতিক প্রেমের উদয় হইয়াছে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই 
প্রবল প্রতিবাদ জালাইবে। প্রেম হয়ত জ্ঞানের ফলেই জ্রদ্মিয়াছে, কিন্ত সেই প্রেম 
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নিশ্চয়ই এ জ্ঞানের বিষয়কে একান্ত নিজের বিষয় করিয়া লটয়াছে। অবশ্য তালের 
সহিত বিবয়ের যে সম্পর্ক প্রেমের সহিত তাহা। নহে । তথাপি উহু? ক্রব সত্য বে, 
জানের বিবয়টি প্রেমেরও একান্ত অ[পন বিবয়। সতা হউক অথবা! মিথ্যা হউক. 
অনেক ধৰ্ম্ম বিযয়গতরূপে কেবল এ প্রেমের নিকট প্রতিভাত হয়, জ্ঞানের নিকট 
নহে। সহজ স্খহুঃখাদি এবং পক্ষান্তরে রসবোবের বেলায়ও এ একই কপা! 
ম্থখহঃখাদিএ যদি অন্ত কোন বিষয় নাও থাকে, অন্ততঃ দেহ বা দেহের কোথ।ও 
কোনও বিকার সেখানে বিষয়। তদ্রুপ কুতিরও একান্ত আপন বিষয় থাকে। 
পরস্পর(ভাবে ক্রাতি অবশ্যই জ্ঞানজগ্ঠ । কিন্ত কৃতি নিজেও বিহয়সুখী । যে আগামী 
বস্তির জ্ঞানের ফলে কুতির উদয় হয় তাহ! একান্তভাবে কতিরও বিষয়। কুতিই 
লেই এধনও-মসৎ বন্তটিকে অন্তিকবান্‌ করিতে প্রস্তুত হয়। কৃতিজনক জ্ঞানের 
নকট এ বস্তুটি আগামী মাত্র, কিন্তু প্র্মক্ষণাবচ্ছিগ্র কৃতির নিকট উহ। কেবল 
আগামী নহে, সাধ্য ও বটে । 

খাহার! কৃতি ও ভাবের নিজ্রন্ব বিষয় স্বীকার করেন না ভাহার। নিঃশস্কচিত্তে 
এনন তৃটটি কথ! মানিয়! লইয়াছেন যাহার যে কোন একটি খণ্ডিত হুইলেই এই 
মতবাদ যূলিসাৎ তইবে । প্রথমতঃ, তাহার! মানিয়াছেন যে, জ্ঞানই একমাত্র মৌলিক 
আস্মধর্শ, এবং ভাব ও কৃতি এ জ্ঞানদ্র, অতএব অমৌলিক আত্মধ্শ্ঘ। দ্বিতীয়তঃ, 
পাতার! ‘বিষয়' শব্দে বুঝিয়।ছেন বিষয়রূপে ভাসমান যে পদার্থ তাহার জ্ঞাননিরপেক্ষ 
স্বরূপ । 

কিন্ত 'বিবয়' অর্থে বুঝা উচিত যে রূপে এ পদার্থ ভাসমান হুটয়।ছে সেই 
ক্তপাবচ্ছেদে এ পদার্থটি । তাহ! হইলেই জ্ঞানের বিষয় ও কৃতি-বা-ভাবের (বিষয়ের 
প্রভেদ ধর। পড়িবে। জ্ঞানে পদার্থটি ঘে জপে ভাসমান হয় কৃতি-বা-ভাবে তাত 
হইতে কিছুট। পৃথগ ভাবে ভালমান হয় ; অথবা জ্ঞাত রূপ ছাড়াও একটা নূতন রূপ 
ফুটিয়া উঠে । এমন কি, জ্ঞানরাজ্েও ব্যবসায়াস্মক প্রাথমিক জ্ঞানে ব্জাননিরপেক্ষ 
প্দাথটি যে ভাবে ফুটিয়। উঠে অন্ুব্যবসয়ে সে ভাবে প্রকাশ পায় না অন্থুব্যবসায়ে 
পদাৰ্থত প্রাথমিক জ্ঞানের পুচ্ছলগ্রভাবে মাত প্রকাশ পায়। তদ্রুপ ভাব ও ককতির 
বেলায়ও পদার্থাট বিভিন্ন আকারে আত্মপ্রকাশ করে। জ্ঞান এ পদাথটির হে যে ধর্শ্ম 
প্রকাশ করিয়াছে তদপেক্ষা। বেশী যে ধর্্মগুলি কৃতি ও ভাবে প্রকাশ পায় তাহারা 
আরোপিত কি না তাহ! নির্ভর করে জ্ঞান মৌলিক ন! কৃতি-বা-ভাব মৌলিক, ইহার 
উপর । এই সমস্যার বিচার অবশ্য আনরা এই প্রবন্ধে করিব না । কিন্ত ইহাও মনে 
রাখিতে হইবে যে, অনুব্যবলায়ের সায় কৃতি-বা-ভাবে বিষয় অন্ততঃ প্রাথমিক জ্ঞানের 


বিশ্বাস ও জ্ঞান ১৩ 


পুক্ষলগ্নতাবে প্রকাশ পায়, এ প্রাথমিক জ্ঞানের নিকট পদার্থটি যে ভাবে প্রকাশিত 
হইপ্াছিল দে ভাবে নহে। 

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই প্রবন্ধে হে সম্বিত বিশ্বাসের আলোচনা হইয়াছে 
তাহার! কি একান্ত বিভিন্নজ(তীম্, না তাহাদের অনুগত সামাম্যাকার বিশ্বাসক্ধপ 
কোনও আন্তর বৃত্তি আতে 2 প্রথম ছয়প্রকার বিশ্বাসের অনুগত এক আন্তর বৃত্তি 
কল্পনা কর। দু:ঃসাধা নঙে। বল। যাইতে পারে বে, প্রতিতাই এই সামান্ডাক[র 
বিশ্বাস; এবং যেহেতু তব্বদৃ্টি বা যোগণৃষ্টি এই প্রত্তিভারই উন্নত সংস্করণ, যেহেতু 
শাব্দভ্ঞানাম্তনৃতি বিশ্বাস যোগলুষ্টিরই অন্য এক সংস্করণ, যেহেতু গ্রহণের প্রামাণা- 
ক্ছাপনে এ গ্রহণগত প্রামাপ্যই যোগদৃষ্টিতে ধরা পড়ে, যেহেতু প্রাথমিক গ্রহণগত 
বিশ্বাস এই প্রামাণ্যের্ট নিয়স্তরীয় অবন্থাবিশেব_-যেখানে প্রামাণ্য গ্রহণের সহিত 
অপুথগ-ুত হইয়। একাকারে বর্তমান_ এবং যেহেতু বষ্ঠ অথে গৃহীত বিশ্বাস চতুর্থ 
অর্থেরই রূপান্তর, অতএব এই যড় বিধ বিশ্বাস একান্ত বিভিন্জ্ঞাতীয় নহে । কিন্তু 
সপ্তম অর্থে গৃহীত বিশ্বাস একান্ত বিজ্ছাতীয়। কারণ প্রথমছেয় প্রকার বিশ্বাসের 
লহেত প্রমাণলব্ধ জ্ঞানের বিরোধ নাউ_ এই ছয় প্রকার বিশ্বাসই লৌফিকগ্রমাণলক 
থব। তচ্জাতীয় জ্ঞানে পরিণত হইতে পারে--অথচ সপ্তম প্রকার বিশ্বাসের সতিত 
প্রমাণজ জ্ঞানের অহিনকুলসম্পর্ক । 

যদি প্রথম ছয় প্রকারে অনুগত সামাগ্যাকার এক বিশ্বাস থাকে তাহ! হইলে 
বলিতে হুইবে যে, প্রতি জ্ঞানের মূলে এই সামাস্ত।কার বিশ্বাস বিদ্যমান । অর্থাৎ 
জ্ঞান কখনই বিন! বিশ্বাসে থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, 
বিশ্বাস বিন। জব।লে ( যদিও প্রথম ছয় প্রকার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিরে।ধিরূপে 
নহে) থাকিতে পারে। দেখান হইয়াছে যে, প্রাতিভবোধ, যোগদৃষ্টি ও শাব্দ বিশ্বাসত 
বিন। জ্ঞানেই বৃত্ডিল।ভ করে। পুবের আমরা দেখাইয়াছ যে, এই ছয় প্রকার নিশ্বাস 
জানের কোনও ন! কোন ধশ্ম অপলাপ করে। আমরা যে এ কথ] বলিয়াছিলাম 
তাহার কারণ এই যে, আমর! বিশ্বাস ও হনে মশ্যে তখন ভ্যানক্ছে মৌলিক বলিয়। 
ধরিয়াছিলাম। কিন্তু যদি বিশ্বাসও সমভাবে মৌলিক হয় তাহ। হইলে আর এ কথ! 
বল! যাইবে না? বলিতে হইবে যে, প্রতিজ্ঞানেই বিশ্বাসনামক এক মৌলিক বৃত্তি 
বর্তমান । এমন কি, আরও অধিকদুর অগ্রসর হইয়! ধলা যাইতে পারে যে, যেহেতু 
বিশ্বাল জ্ঞাননিরপেক্ষ সতএব বিশ্বাসই মৌলিক, জ্ঞান এউ বিশ্বাস হইতে উদ্ধৃত । 





শব্দ বিশ্বালকে সচরাচর শাব্দ জান বলিছা খ্রি লও) হ৬। কিন্তু আমা দেখাইঘাছি 
বে উঠ ।কে এখনই জ্ঞান বল! সঙ্গত লহে। 


১৪ দর্শন 


কিন্ত স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমস্তই নির্ভর করিতেছে ছয় প্রকার বিশ্বাসের অনুগত 
সামান্যাকার কোনও বিশ্বাস আছে কি না, তাহার উপর । এবিষয়ে অ/মর। কোনও 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। সেইজন্যই আমর! বিকজাকারে তুই 
মতবাদই দেখাইয়াছি। 

জ্ঞানবিরোধী বিশ্বাস কিন্তু সম্পূর্ণ বিজ্ঞাতীয় । অথবা এমনও হইতে পারে 
যে, যাহা স্বতাবতঃ জঞ/ননিরপেক্ষ তাহার পক্ষে উ্রতর অবস্থায় জ্ঞ।নবিরোধী হইতে 
বাধ কি? বিদ্বেষ নিরপেক্ষতা নহে, ইহা সত্য । নিরপেক্ষতা রাগদ্বেধহীন উদাসীন 
মাআ। কিন্ত নিরপেক্ষ বিশ্বাস যদি স্থলাস্তরে জ্ঞানের সহিত হাত মিলাইতে পারে, 
তবে জ্ঞানের প্রসারিত হস্ত প্রত্যাখ্যান করিলেই কি যত পাপ হইবে? এ সনিষিয়েও 
কিন্তু আমর! কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি ন।। 


জন্মান্তরবাদের দাশনিক ভিত্তি 
শরকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধায়” এন, এ. 


আমাদের মধো অনেকেই জন্মান্্রে বিশ্বাস করেন । এই বিশ্বাসটিকে 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায় যে, ইন অপর বিশ্বাসনিরপেক্ষ কৌন অনপেক্ষ বিশ্বাস 
নহে। উপরস্থ ইহ। আরও কয়েকটি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। অবশ্য যাহার! 
জন্মাস্তুরে বিশ্বাস করেন তাহারা যে সেই আরও কয়েকটি বিশ্বাস পেষণ কেন বলিয়াই 
এই বিশ্বাসটি পোষণ করেন তাহা নতে 5 ব। সাহার! প্রথমে সেই কয়েকটি বিশ্বাস 
পোষণ করেন এবং তাহার পর তাহাদিগকে একত্র করিয়া! গাণিতিক বা অবররেোহী 
পদ্ধতিতে এই বিশ্বাসে উপনীত হুন তাহ1ও নহে । তবে তাহারা যদি সেই আরও 
কয়েকটি বিশ্বাস পোষণ ন! করিতেন বা তাহাদের বিৎয়কে সংশয় ব! অস্বীকার 
করিতেন তাহ! হইলে তাহার। এই বিশ্বাসটি পোষণ করিতে পারিতেন না । অগ্তকূপে 
প্রকাশ করিয়। বল! যায় যে, জদগ্মান্তরে বিশ্বাস সম্পর্কে যখনই আমর সচেতন 
হইতে চাহি বা তাহার যৌক্তিক মূল্য নিরূপণ করিতে চাহি, তখনই আমরা লেই 
আরও কয়েকটি বিশ্বাসে উপনীত হই বা বুঝিতে পারি যে, এ বিশ্বাপ কয়েকটির 
উপরষ্ট এই বিশ্বাসটি নির্ভর করিতেছে । অতএব জন্মাস্তরে বিশ্বাসের বা জঙ্গাস্থর- 
বাদের দার্শনিক ভিত্তি এ বিশ্বাস কণটিই ; জ্ঞাতিস্মর প্রভৃতি যে সকল পাকে 
এই বিশ্বাসের ভিত্তি বলিগ্া মনে কর! হয় এবং ঘাহার। এ বিশ্বাস গুলির কয়েকটিকে 
সমর্থন করিয়া সমপিত হয় বা সমধিত হয় বলিয়! সমর্থন করে, তাহার নতে। 
কারণ এ সক তথ্যকে তথ্য বলিয়। গ্রহণ করিতে হইলে এ বিশ্বাদ কয়টিরই 
সাহায্য লইতে হয়। অর্থাৎ যে সকল প্রমাণবলে আমরা জাতিম্মরাদিকে তথ্য 
বলিয়া বুঝি, সেই প্রমাণগুলি শে বাস্তসিকই প্রমাণ, তাহার] যে অনুভূতির জনক 
সেই অগ্রুহুতি যে কল্পনা, বাসন! ইত্যাদির ভ্বারা অনুবিদ্ধ হওয়ার অন্য অযথার্থ 
অনুছতি নহে, জাতিস্মরাদি তথ্য যে প্রকৃতই তথ্য, সলীক বাস্তব পদার্থ নহে, 
তাহা এ বিশ্বাস কয়টির সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুতেই বল। যায় না। ধাহার। এ 
বিশ্বাস কয়টি পোষণ ন! করেন, তাহারা! জাতিশ্মরাদি ভথাকে তথ্য বলিম্মাই স্বীকার 
করেন ন1। সুতরাং জাতিস্মরাদি তথ্য এই বিশ্বাসের দাশনিক ভিত্তি হষ্টতে পারে 
না। এ বিশ্বাস কয়টিই এই বিশ্বাস কয়টির দার্শনিক ভিন্তি। বস্তুতঃ জাতিস্মরাদি তাই 
যদি এই বিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তি হইত তাত হইলে দন্মান্তরের দার্শনিক 
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আলোচনার কোন প্রয়োর্জনই থাকিত না। প্রয়োজন হইত কোনও 
প্রয়োগশালায় বা এরূপ. কোনও স্থলে এরূপ ঘটনার বৈজ্ঞানিক 
নিরীক্ষণ । সত্য কথা বলিতৈ কি, অনেকে এই বিশ্বাসই পে৷ষণ করেন 
যে, জন্মান্তরে বিশ্বাসটির মূলা এইরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই নিরূপণ করিতে হইবে । 
অবশ্য তাহারা ভাবিয়। দেখেন না যে, বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ দর্শন(নরপেক্ষ নহে এবং 
সেইজন্য ইহার ভার! চূড়ান্তভাবে কোনও সত্য নির্ণয় করা বায় না । বৈজ্ঞানিকের 
জঙুহৃূতিতে যে পদার্থটি ভাসমান ছয় তাহাকে বাস্তব ঘটনা! ঝলা হইবে না অসুস্থ 
কল্পনার কার্ধ বলা হইবে, তাহ! স্থির করিতে ন! পারলে বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণের 
কোন মূলা থাকিবে না এবং উহ! স্থির করিতে হইলে শেষপধন্ত জগৎ ব! সত্বন্তর 
সম্পর্কে দার্শনিক মতামতের স/হায্য গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে সকল 
নিরীক্ষণই কোনও নিরীক্ষকের নিরীক্ষণ, এবং তাহার দার্শনিক মত-_ প্রচ্ছ্রন্রপে ই 
হউক অথবা প্রকটভাবেষ্ট হুউক-__শাহার নিনীক্ষণকে গ্রভাবত করে। অবশ্য 
ইহ।ও সত্য বে, নিরীক্ষণ নিরীক্ষকের দার্শনিক মতের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং 
তাহাকে অনেকাংশে সংশোধিত ও সম্পূর্ণ করিল্লা তোলে। কিন্তু ভাহ। হইলেও ইনু 
স্বীকার করিতেই হইবে যে, নিরীক্ষকের নিরীক্ষণ তাহার দার্শনিক মতের উপর 
নির্ভরশীল । যদি এই মতের সাহত তাহার নিরীক্ষণলক্ধ ফলের মৌলিক অসামঞ্রস্ত 
ন! হল্প তাহ। হইলে একের প্রভাবে অপরটি সংশোধিত বা ব্যাখ্যাত হয়। কিন্ত 
যখন মৌলিক অদামঞ্জস্ক হইতে থাকে, অর্থাৎ নিরীক্ষক যেরূপ পদার্থকে অসম্ভব 
বলিল্রা মনে করেন সেইরূপ পদার্থই নিরীক্ষণের বিষয় হইয়া যায়, তখন এক 
সংকটময় অবস্থার স্থটি হুয়। কর তথন নিরীক্ষককে হয় তাহার দার্শনিক মতবাদ 
বিসর্জন দিতে হয় অথবা নিরীক্ষণটিকে অশ্বীকার অর্থাৎ ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে 
হয়। এবং অনেক সময়ে যে নিরীক্ষক উটপাখীর রীতি অবলম্বন করিয়া নিরীক্ষণ- 
টিকে মযথার্থ বপিয়! থোষণ। করেন ব। ঘটন।টিকেই উড়াইয়। দিতে চাহেন ছাহ। 
বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই আমরা বলিতেছি 
ঘে, অন্গৃতিতে ভাসমান পদাথটিকে সৎল্ত বা ঘটনা বলিব কি না, বা জাতিশ্মর।দি 
পদার্থকে বাস্তব বলিব কি না, তাহ! আমাদের দার্শনিক সতের উপর নির্ভর করে; 
এবং এইনুচ্চ জন্মান্তে বিশ্বাসের মূল] কেবল বৈজ্ঞানিক রীতিতেই নিশীত হইতে 
পারে না এবং ইহার দার্শনিক ভিত্তি জাতিস্মর।দি ঘটনা নহে, ( যদিও তাদৃশ ঘটন। 
ঘটন। বলিয়া অঙ্গীকুত হলে এই বিশ্বাসকে সুৃট করে ), কিন্তু আরও কয়েকটি 
বিশ্বাস বলিয়া উপরে আমরা যাহ্যদের উক্গিত করিয়াছি সেই বিশ্ব।স কয়েকটি । 
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কিন্ত সেই বিশ্বাস কয়টি কি কি? জন্থান্মরে বিশ্বাস করিতে হইলে আরও কি 
কি বিশ্বাস করিতে হয়? এই প্রশ্থের উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয় যে, এই বিশ্বাস 
পোষণ করিতে হইলে বিশ্বাস করিতে হয় যে, আমদের দেহ যাহার উংপত্ধি ও ধ্বংস 
পুতাক্ষসিদ্ধ তাহ! আমাদের প্রকৃত আমি নহে - দেহ্ববাতিরিক্ত, ছেতহাজন্ড 
এবং দেহবিঞ্জাতীয় কিছু আছে, এবং সেই কিছুই প্রকৃত অতংপদবাচা । অপাৎ 
আমাদের দেহকে অবলম্বন করিয়া দেহভিন্ কিছু যদি না থাকিত বা দেই যদি প্রকৃত 
আঅতংপদবাচা হইত তাহ। হঈলে দেহের উৎপন্তি ও ধ্বংসই আমাদের উৎপত্তি 
ও ব্বংল হইত এবং জশ্মাস্তরে নিশ্বাস করা যাইত না। স্থুতর।ং জন্যান্থরে বিশ্বাস 
করিতে হইলে প্রথমেই বিশ্বাস করিতে হয় যে, আমর! প্রকৃতপক্ষে দেহ নহি, দেচ- 
ভিন্ন কিছু । কিন্ত নামর! যদি কেবল দেহভিল্ন [কিছুই হইতাম, বদি দেহাজন্য 
ন! হইত।ম, তাহা হইলেও আমাদের জম্মান্তর থাকিতে পারিত না। অথাৎ এই 
দেক্কতিন্ন কিছুকে যদি দেহনিষ্টকারণতানিরূপিত কাধতার আজ বালয়। 
অর্থাৎ দেহঞ্রগ্ত বলির বুঝা হুয় তাহা হইলেও জন্বাস্তরে বিশ্বাস পোবণ কর! 
হুক লা। কারণ দেহ যদি এই দেহতিক্জের কারণ হয় তাহা হইলে ইহ। তাশ্বার 
নিমিত্ত কারণ হক্টকে লা। সেন্ট দেহৃভিজ কিছু দেহকে অবলম্বন বা আশ্রয় 
করে এবং সেইজন্ক দেস্থ বদি তাহার কারণ হয় তাহা হুইল আঞ্াকরূল কারণ 
বা সমবারী কারণ কা উপাদান-কারণই হ্ুইকে। লমবায়ী কারণের ধ্বংল হইলে 
কাধেনও ধ্বংস হয়। স্থতরাং গ্েহভিল্ কিছু যদ দেহৃভন্চ হয় তাহা হইলে দেহের 
ধ্বংস হইলে ইহারও ধ্বংল হুইবে এবং পরঞজস্থ বলিয়া কোন কিছুই ল্য হুয়বে না) 
যদি তর্কের খাতিরে ইহ ম্বীকারও কর। হয় যে, দেহনিষ্ঠ এই কারশত। নি/মন্ড- 
কারণভাত্মক কারণতামাত্রই তাহ্বা হইলে পরজঞন্দ অস্বীকৃতি হইয়। যায় না বটে, 
কিন্তু পুরজন্ম অন্বীকৃত হগ্গরা যার । কারণ কাধ কারণের জপরভাবী বা 
উত্তর কালে উৎপক্স ঘটন1। সুতরাং দেহ যাদ এই দেহভিঞ্পের কারণ হয় তাহা 
হইলে দেহের উৎপত্তির পুখে ইহার অস্তিহ সম্ভব হইতে পারে লা অথাৎ পুন 
অসম্ভব । কিন্ত জশ্মাস্তরে বিশ্বাস কেবল পরঞজ্শ্মে বিশ্বাস নহে, ইহা পুরজগ্রে 
বিশ্বাসও বটে, এবং এইজন্য জন্মাস্তরে বিশ্ব(স করিতে হইলে এই দেহভির কিছুকে 
দেহজ্স্য বলিয়। মনে লা করিয়া দেহাজন্য বলিয়! মলে করিতে হয়। উপর এই 
দেহভির কিছু দেহানল্চ হউয়াও দেকশ্রয়ী বলিয়া ইহাকে দেহবিজাতীয় বা অজড় 
পদার্থ বলিয়া আনে করিতে হুয়। কারণ দেহাক্তশ্ক কোন ৪ জভপদাথ দেহা শরয়ী 
বা দেহসংহোগী হতে পারে লা। সেই সকল জড়পদার্থত দেহা শ্রয়ী হউতে 
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পারে যাহারা কোন-না-কোন অর্থে দেহজন্ । যেমন, যে সকল রক্তমাংসাদি আসার 
দেহাশ্রয়ী বঝ! আমার দেহের অঙ্গ তাহারা আমার দেহজন্ত; এবং যাহার। আমার 
দেহের অঙ্গ ন! হইয়াও আমার দেহাত্রয়ী, যেমন পরিহিত বস্রাদি, ভাহারাও আমার 
দেহনিষ্ঠ কোন-না-কোন ক্রিয়াবশেই আমার দেহসংযোগী হইয়াছে । স্থতরাং এই 
দেহভিল্ল কিছু যদি দেহের সঙ্গাতীয় পদ।থ বা জড়পদার্থ হয় তাহা হউলে তাহ। 
দেহাজগ্ঠ হুইয়। দেহা শরয়ী হইতে পারে না। সুতরাং জন্মান্তরে হিশ্বাস পোষণ 
করিতে হইলে বলিতে হয় যে, এই দেহুভিজ্র কিছু কেবল দেহাজগ্তা নহে, দেহ- 
বিজাতীঘ়ও বটে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জম্ান্তরে বিশ্বাস পোষণ করিতে 
হইলে প্রথমেই বিশ্বাস করিতে হয় যে, দেহবাতিরিক্ত অথচ দেহাশ্রয়ী, 
দেহাজন্া ও দেহশিজ্ঞাতীয় কিছু আছে এবং তাহাই আমাদের প্রকৃত আমি 
বাজঅহংপদবচা। 

কিন্ত কেবল এইটুকু বিশ্বাস করিলেই জন্মান্তরে সিশ্বাস পোষণ কর! তয় লা। 
কারণ জদ্থান্তরে বিশ্বাস পোষণ করিতে হইলে আরও স্বীকার করিতে হয় যে, 
এই দেহভিয় কিছু ভিন্ন ভিন্ন দেহ বা কলেবর ধারণ বা আশ্রয় করিতে পারে,। 
অর্থাৎ দেহের উৎপত্তি এবং ধ্বংসনিরপেক্ষ কোনও দেহব্যতিরিক্ত, দেহবিজাতীয়, 
দেহাজপ্ট পদার্থের স্বীকৃতিমাত্রই জম্মান্তরের স্বীকৃতি নহে। কারণ এইক্প পদার্থ 
স্বীকার করিয়াও বল! যায় যে, ইহ! কেৰল এই বতনমান দেহকেই আশ্রয় করিয়াছে, 
কিন্ত এই দেহকে আশ্রয় করিবার পূর্বে অন্ত কোনও দেহকে আশ্রয় করে নাই 
ব এই দেহকে ত্যাগ করিবার পর অন্য কোনও দেহকে মাশ্রয় করিবে না। শ্থতরাং 
এই পদার্থ নিত্য, অন্ততঃপক্ষে দেহের তুলনায় নিত্য বা আঁবলাশী, হইতে পারে, 
কিন্ত জন্মাস্তর ব। পূর্বজ্রশ্ম ও পরজল্ম বলিয়া! কোন কিছু নাই। অতএব দেখ। 
যাইতেছে যে, কেবল দেহব্যতিরিক্তকাদিবিশিষ্ট পদার্থে বিশ্বাস করিলেই জল্াস্তরে 
বিশ্বাস করা হয় না। এই বিশ্বাস পোষণ করিতে হইলে আরও স্বীকার 
করিতে হয় যে, দেবদত্তের দেহকে আশ্রয় করিয়া যাহা বত মনে রহিয়াছে তাহ। 
দেবদত্তের শরীরের উৎপত্তির পুর্বে অন্য কোন শরীর, তাহা মাহুবের শরীর হউক 
অথবা কুম্তীর বা গণ্ডারেরই শরীর হুউক, আশ্রয় করিয়াছিল $ এবং সেই শরীর ধ্বংস 
হইবার পর আমর! বেমন জীর্ণ বসন তাগ করিয়া নূতন বসন গ্রহণ করি লেউরুপ 
ইহা! আবার দেবদণুনামে অভিহিত শরীরটিকে গ্রহণ করিয়াছে; এবং এই দেখদত- 
নামে অভিহিত শরীরটি যখন ধ্বংস হইয়! যাইবে তখন আবার ইহ! অন্ত কোন শরীর, 
যেমন বজদত্ডের শরীর ব কোন মৎস্য ব! নকরাদির শরীর, আশ্রয় করিবে 


জন্মাস্বরসাদের দার্শনিক ভিত্তি ১৯ 


উপরস্থ এই পূর্ব শরীরের উৎপত্তির পূর্বে ইহ! "আরও পূর্ব পূর্ব শরীর মাশ্রয় 
করিয়াছিল এবং এই উত্তর শরীরের ধ্বংসের পর ইহা! ঘতদিন ন! মুক্তি লাভ 
করে ততদিন আরও উত্তর উত্তর শরীর আশ্রয় করিবে। তাহ! হইলে দেখ। 
যাইতেছে যে, জশ্মাস্তরে বিশ্বাস করিতে হইলে প্রথমতঃ বিশ্বাস করিতে হয় যে, 
দেঠবাতিরিক্ত, দেহবিজাতীয়, দেহাজন্য কিছু আছে এবং দ্বিতীয়তঃ বিশ্বাস করাতে 
হয় যে, ইহা বত'মানে যে দেহকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই দেহের উৎপত্তির গৃবেও 
কোন দেহ আশ্রয় করিয়াছিল এবং দেই দেহ ধ্বংস হইলে অন্য কোন দেহকে 
আশ্রয় করিবে) 

কিন্তু এই দুইটি বিশ্বাস পোহণ করিলে কি জম্মান্তরে বিশ্বাস পোষণ কর! 
যাইতে পারে? অর্থাৎ ছশ্মান্তরে বিশ্বাস পোষণ করিতে হইলে কি কেবল এই 
দুইটি বিশ্বাস থাকিলেই চলে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে, চলিতে পারে 
বটে, কিন্তু চলে ন!। জন্মান্তর শব্দের ব্যুৎপত্তিগত আথে জন্মাস্তরে বিশাস 
করিতে হইলে এই তুইটি বিশ্বাসকে অবলম্বন করিলে্ট চলে কিন্ত বাস্তব ব। 
এঁতিহাসিক জন্মান্তৱবাদের কথ। ধরলে কেবল এই তুইটি বিশ্বাসকেই ভিত্তিম্বরূপ 
বল! যায় এ৷ কারণ, বাস্তব জ্রশ্বাস্তরবাদ আরও অনেক কিছু বিশ্বাস করে। 
এই যে দেহভিল্প পদার্থটি দেহকে-_-কেবল একটি দেহকে নহে, অনাদি কাল 
ধরিয়। একটির পর একটি দেহকে-মাম্রর করিয়। থাকে, তাহা কি কোন নিয়ম- 
অগুষায়ী করে ন। এমনই করে ! এই প্রশ্থের উত্তরে আমর! দুই-ই বলিতে পারি 
আমর বলিতে পারি যে, দেহভি পদার্থটির দেহধারণ নিয়ম-অনুযায়ী হয় অথবা 
জমর। বলিতে পারি যে, ইহ! কোন নিয়ম-অস্ুযায়ী হয়না । যদি আমরা বলি যে, 
কোন নিঘম-মন্থযায়ী ইহা হয় ন! তাহা হইলে আমাদের তর্কশান্্রবিরুদ্ধ কোন 
কথ। বল! হল ন! কিন্ত জৰন্মাস্তরে যাহার! বিশ্বাস করেন তাহাদের অন্ত একটি 
বিশ্বাসের বিরোধী কথ! বল। হয়। বাস্তব বা এতিহাসিক জশ্মাস্তরবাদ মুক্তি 
বা! নির্বাপে বিশ্বাস করিয়া থাকে । জন্মান্তরে বিশ্বাসের সঠিত মুক্তিতে বিশ্বাসের 
সম্বন্ধ লইয়া কোন আলোচল! বত মান প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক । এখানে কেবল এইটুকু 
বলিলেই চলে যে, অন্মান্তরে বিশ্বাস করিতে হইলে যে মুক্তিতে বিশ্বাস করিতে 
হইবে এমন কোন কথা লাই, তবে মুক্তিতে, অর্থাৎ কর্মজন্ক -যে বন্ধা-স্থ। তাহার 
অভাবসাধনপুর্বক্ক মুক্তিতে, বিশ্বাস করতে হইলে জন্সান্তরে বিশ্বাস করতেই 
হইবে, এবং সেইজন্যই এতিহা(সক জন্মান্তরবাদ দেহতি্ন কিছুটি যে এমনই 
দেহকে আশ্রয় করে তাহ! বলিতে পারে না॥ কারণ এই দেহ ভিন্ন কিছুর 
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দেহলংযোগ ঘদি কোন কারণবশত: হয় তাহ! হইলেই এই কারণের ভাব 
স্থপতি করিয়া এই দেহভিন্র কিছুর দেহসংবোগ দুর কর! যাইতে পারে, এবং 
মুক্তি একটি পুরুবার্থ ক! পুরুষের চেষ্টাসাধা হৃইতে পারে। কিন্ত এই সংযোগ যদি 
[বিন। কারণে হয় তাহ! হইলে এই সংযোগের অভাব এমনই যদি ঘটিয়া যায় ত’ 
যাইতে পারে, কিন্ত চেষ্টা করিল ঘটান যাইতে পারে না। অর্থাৎ সুক্ষিতে বিশ্বাস 
করিতে হইলে বিশ্বাস করিতে হয় বে, এই দেহভিন্ধ কিছু স্বীয় স্বভাবনশে বা বিল? 
কারণে দেহসংযহোসী হয় না_ইহার স্বভাব হইতে ভিন্ন ব' উহ্থার বহ্ছিঃস্ছ কোন নিয়ন 
বা কারপপ্রভাবেই হয়; এবং এই নিয়নকে বিফল কারতে পারিলে বা এই 
বারশকে দূর করিতে পারিলে মুক্তি লাভ কর! বায় । অতএব দেখ। যাতেছে যে, 
এতিহালিক জন্মাম্তরবাদ-মন্রবায়ী এই দেহৃভিল্প কিছু স্বীয় স্বভাববক্রিভূ'ত কোনও 
নিয়মের বশেই দেহকে আর করে । তৈয়ারী পোষাকের দোকানে কোনও বিশেষ 
দেহীর দেহের মাপ লইয়া পোষাক তৈয়ারী করা হয় না, কিন্তু তথাপি এট 
পোবাকগুলি কোন-না-কোন দেহকে আশ্রর করে । কিন্ত ষে€পাবাকটি যে দেহকে 
সাশ্রয় করল সেই পোবাকটি সেই দেহকে জাশ্রর না করিয়। অন্য কোনও দেশকে 
আশয় করিতে পারিত। দেহুভিন্ম এই অপার কিছুটি কিন্ত এটরূপে দেহকে 
আশ্রয় করে লা। দেৰদৱ্যের দেহকে আশ্রর করিয়! হাহা রহিয়াছে তাক্ছা। যজ্ঞ- 
দত্তের দেহকে আশ্রপ্ন করিতে পারিত নু) ইহা যখন যে দেককে আশ্রয় কারে তখন 
কেবল সেই দেঙ্কেই আয় করিতে পারে বলিয়া করে এবং তান্তন্র দেহকে 
সাশ্রয় করিতে পারে না বলিয়া করে লা। সংক্ষেপে, জন্মান্তরে যাহার! বিশ্বাস 
করেন সাহারা জার বিশ্বাস করেন যে, দেহভিল্ন বাতা ভিন্প ভিল্গ দেহকে আজ্ঞা 
করে তাহ! ন্ষীর স্বভাববহিভূুতি কোনও নিয়মবশেই তাহা করিয়া থাকে ) 
এই নিয়মটির নাম দেওয়া ভয় কর্স। তাহ! হইলে দেখা যাটতেছে যে, ভ্রস্থাস্তরে 
বিশ্বাস করিতে হইলে কর্মণাদেও বিশ্বাস করিতে হয় । 

এই কর্মবাদ-মন্থুলারে কর্স-অন্থুধার়ী দেহ প্রভৃতি, বা দেহভিপ্ল অপার কিছুটি যেক্সপ 
কর্ম করে লেইন্্রপ দেহ, গোত্র, আয়ু ইত্যাদি লাভ করে। বতমানে দেবদান্ডের 
দেহকে সাশ্বশ্র করিয়া যাহ। রঠিয়াছে ভাহ। যে কব করিয়াছিল সেই কর্ম- 
অন্ারেই এইরূপ দেহ প্রভৃতি লাভ করিয়াছে। উহা যদি অন্যরূপ কর্ম করিত 
তাহা হইলে স্ন্যর্প দেহ প্রভৃতি লাভ করিত। তাহ। হইলে দেখ। বাহতেছে বে, 
জন্মান্তরে বিশ্বাস কবিতে হইলে এই বিশ্বাসও করিতে হয় যে, এই দেহতিজ্স 
কিছুটি স্বীয় কর্মদজগ্য এক বিশেব প্রকারের দেহ ইত্যাদি লাভ করিয়। থাকে। 


ভ্ৰদ্ম স্তরবাদের দার্শনিক ভিত্তি ২১ 


অর্থাৎ জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতে হইলে আরও বিশ্বাস করিতে হয় যে, নিজের কর্মের 
জন্য এক বিশেষ প্রকারের দেহ ইত্যাদি লাভ করিবার যোগ্যতা এই দেহুভি্লের 
হয় বা ইহ। এক্ বিশেষ প্রকারের দেহ ইত্যাদির প্রাগভাবের সম্বন্ধ] হয় এবং তাহাকে 
ধ্বংস করিতে সক্ষম হয়। অতএব যে দেহ এই দেহভিজ্সটি লাভ করে ভাতা ইচারই 
আকা(জক্ষত বা ঈপ্দিত বা দ্ববৃত্তিকর্মজগ্যকারপতানিক্ধপিত ॥ স্বতরাং এই দেহ- 
ভিদ্রটি যদিও দেঠাজগ্ত তথাপি ইহার দেহ কিন্তু ইহার অজ্ঞন্য নহে ৷ 

এখন এই দেহভিল্লের দেহ যে ইহারই জ্রল্ত এই বিশ্বাসটি জন্মাস্তুরে বিশ্বালের 
জন্ত বা মুক্তিতে বিশ্বাপীর জন্মন্তরে বিশ্বাসের জন্য শ্রয়োজনীয়। সুতরাং এই 
বিশ্বাসের সহিত মার একটি বিশ্বাস এইরূপ জন্মান্তরে বিশ্বাসীকে পোষণ করিতে 
হয়। সেই বিশ্বাসটি হইপ এই ঘে, এই দেহভিল্লটি সর্ধদাই কর্মের ধান নহে । 
ইহা! বদি সর্বদাই কর্মের অধীন হইত তাহ! হইলে ইহার দেহৰদ্ধন কখনই লোপ 
পাইত লা। কিন্তু মুক্তিতে বিশ্বাল করিতে হইলে এই বন্ধন যে ছির হয় বা লোপ 
পাইয়া যায় তাহ। স্বীকার করিতে হয়। আতএব এই দেগুভিন্টি এক বিশেষ 
শপন্থাতেই থে কর্মের অধীন তাহাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্ত সেই বিশেষ 
অবন্থাটি কি? ইহার -উত্তরে বলিতে হয়, অবিদ্য। বা অজ্ঞান বা তবৰঞ্জানাভাব 
বা অবিবেকযুক্ত অবস্থ।। অর্থাৎ এই দেহভিন্রটি যতদিন অজ্ঞালের বঞ্টীকৃত পাকে 
ব। তবজ্ঞানাভাববান্‌ থাকে ততদিলই ইত! কর্মের অধীন । কিন্তু তব্বজ্রান লাভ হইলে 
ইহা আর কর্মের অধীন হয় ন। যেমন দঞ্ধবীজ অন্কুর-জনন-নিয়মের অধীন হয় ন। । 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, জন্মান্তরে বিশ্বাস পোষণ করিতে হইলে জবিদ্/1 ব। তব্ব- 
জ্ঞানাভাবেও বিশ্বাস পোষণ করিতে হয়। সংক্ষেপে, জন্মান্তরে বিশ্বাস অস্থ বিশ্ব।স- 
নিরপেক্ষ একটি আনপেক্ষ বিশ্বাস নছে_ ইহা অন্য বিশ্বাসসাপেক্ষ । এই 
বিশ্বাসগুলি হইল 

(ক) দেহকে আশ্রয় করিয়। দেহবাতিরিক্ত, দেহাজন্য, দেহবিজাতীয় কিছু 
আছে, এবং তাহাই প্রকৃতপক্ষে অহংপধ্বাচ্য । 

খে) ইছ। দেহকে আশ্রয় করে-এবং যে দেহকে আশ্রয় করে লেই দেহের 
উৎপত্তির পূর্বে অন্ত দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং সেই দেহ ধ্বংল হইবার পর 
অন্য নৃতন দেহকে আশ্রয় করে। 

গে) ইহার ভিন্ন ভিন্ন দেহধারণ কর্মবশে হয় । 

ঘে) ইহ! যদিও দেহাজন্, ইহার দেহ ইহার অজগ্য নহে । 

ডে) অবিদ্ত। বা তবজ্ঞানাভাব বলিয়] কিছু আছে _ তাহার আশ্রয়রূপেই ইহ। 
কর্মের অধীন এবং জন্মমৃতু। শীল । 


২২ দর্শন 


জন্সস্তরে বিশ্বাস এই কমটি বিশ্বাসসাপেক্ষ। এই বিশ্বাসহলি আবার 
অন্ত কয়েকটি বিশ্বাসের উপর নিভর করে । যেমন প্রথম বিশ্বাসটি । ইহ একটি 
আন্ত বিশ্বাসলিরপেক্ষ বিশ্ব(স নহে । তাহা ঘদি হইত তাহ! হইলে চার্বাকরাও এই 
বিশ্বাসটি পোষণ করিত । অতএব ইহা বল! যায় যে, ইহা আরও কয়েকটি বিশ্বাসের 
উপর নির্ভর করে। এই বিশ্বাসগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হইল ক্ষতির 
ৰা শক্ঃপ্রমাণের প্রমাণত্ব । শব্দকে যদি প্রমাণ বলিল্পা গ্রহণ করা যায় ব! ক্রুতিকে 
যদি অবাধিত জ্ঞানের জনক বলিয়! মলে করা হয় তাছ! হইলে দেহব্য তিরিক্র, 
গেহাভ্ঞচ্চ, দেহ বিজ্ঞাতীয় কিছুটিই যে অহংপদবাচ্য তাহ স্বীকার করিতে হয় । বস্তুতঃ 
শব্দকে প্রনাণ বলিয়। মানিলে ৬ ্মান্যরে বিশ্বাসটি সাক্ষাৎভাবে প্রমাণিত চয়। ইহ। 
যতগুলি শিশ্ঞাসসাপেক্ষ তাহাদের প্রমাণের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় । অতএব 
অশ্যাশ্য বিশ্বাসগুলি কি কি বিশ্বাসের উপর [নির্ভর করে তাহ। আলোচন! করিয়া দেখি- 
বার সময় শব্দ প্রামাণ্যে বিশ্বাসের আর উল্লেখ করিব ন।। আমর! কেবল আলে।চন। 
করিয়া দেখিব বে, শব্দ প্রমাণের প্রমাণরভিদ্ন অন্য কি কি বিশ্বাস এউ প্রসঙ্গে স্বীকৃত 
হয়। অর্থাৎ আমর! আলোচনা করিয়া দেখিব বে, জন্মাস্তরে বিশ্বাস যে সকল বিদ্বাস্থের 
উপর নির্ভর করে সেই বিশ্বাসগুলি শ্রুতির বা শব্দের প্রামাণ্যে বিশ্বাসভিল 
বপ্য কোনও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কিনা এবং যদি করে তাহ! হইলে সেই 
বিশ্বাসগুপি কিকি। এই উদ্দেশ্যে আমরা প্রথমে প্রথম ছুইটি বিশ্বাসকে এক 
লইয়া মালে।চনা আরম্ভ করিব বা দ্বিতীয় শিশ্বাসটিকে লইয়া প্রথমে আলোচন) 
করিব। এইরূপ করার কারণ এই থে, প্রথম বিশ্বাসটি যে সকল বিশ্বাসের 
উপর নির্ভর করে দ্বিতীয় বিশ্বাসটি সেই সকল বিশ্বাসের উপর এবং আরও কিছুর 
উপর নির্ভর করে, এবং এইজন্য প্রিতীয় বিশ্বাসটির ভিত্তি অনুসন্ধান করিলে 
প্রথম বিশ্বাসটির ভিত্তিও অনুসন্ধান করা হয়। দ্বিতীয় -বিশ্বাসটির ভিত্তি 
কি বা ইহা কি কি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় 
যে, ইহা প্রথমতঃ বিশ্বা করে যে, জীবের ব্যবহার যান্ত্রিক নহে, অভিপ্রায়ী । অর্থাৎ 
জীবের ব্যবহারকে যদি প্রতিবর্তা কাধ ব175016% ৪০:6০? বলিয়। ব্য।খ]1.কর। য।য় 
তাহা হইলে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বাস পোষণ করিবার প্রয়োজন হয় লা। কিস 
জীবের আচরণে বদি প্রতিবর্তা কার্য বলিয়। ব্যাখ্য। করা না হায়, অর্থাৎ ষ্ঠহাকে 
যদি সতৃষ্চ বা ০০:01 বলিয়। ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয়, তাহ! হইলে প্রথম 
এবং দ্বিতীয় বিশ্বাস পোষণ করিবার প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ লধজাত জীবের 
আন্তপানাদিকার্ধ যদি অভিলাবপূর্বক বা ইস্টসাধনতাজ্ঞানসহকারী হয় এবং লৌতের 


জন্মাস্তরবাদের দার্শনিক ভিত্তি ২৩ 


ন্ময়ক্ষান্তমণির নিকট গমনের শ্যায় ধাস্বিক কার্য হদি ন! হয় তাহ! হইলে প্রাক্তন 

ংস্কার বা ষ্টাউট ঘাহাকে ৮:৩-1395155% বলিয়াছেন তাহার জন্যই যে ইহা 
ছয় তাত! স্বীকার করিতে হয়) তাহাতে প্রপুম এবং দ্বিতীয় বিশ্বাস সুলুঢ 
হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহ! বিশ্বাস করে যে, মানবের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, কর্মনিপুণতা। প্রত 
কেবলমাত্র পরিবেশের প্রভাবের দ্বার! ব্যাশা! করা যায় না। আমরা যদি 
আচরণবাদশী ডাঃ ওয়াট সনের মত মনে করি যে, জপন্মকালে সকলেই সমান, শিক্ষা 
বা পারিপার্থ্িকের জশ্বই উত্তম ও অধমে বা এক প্রকার চরিত্র ও অপর প্রকার 
চরিত্রে যতাকছু ভেদ হয় এবং এইভ্তশ্যই নবজ্ঞাত শিশুকে প্রয়োগশালায় রাখিয়া 
ইচ্চামত তাহার ব্যবহারনিয়ন্ত্রপূর্বক চোর বা! কবি ব1 দার্শনিক বা চিকিৎসক বা 
উন্মাদে পরিণত কর যাইতে পারে, তাহা হইলে এই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বাসকে 
পোষণ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ থাকে না। কিন্তু যদি ইহ? স্বীকার করা হয় 
যে, কেবল পারিপান্থিকের ভি্রতাই চরিত্র, যোগাতা, দক্ষতা ইত্যাদির ভিঙ্গতার 
কারণ নহে তাহা হইলে এই ছুইটি বিশ্বাসই স্থুদূঢ় উয়। কোন কে।ন ব্যক্কি যে 
স্বভাবতঃই সঙ্গীতান্রায়ী বা কবি বা অস্ত কিছু, ইহ? তখন এই বলিয়া ব্যাখ্যা কর! 
যে গুর্বজন্মের কর্মের শ্রভাবেই ইহ! ঘটিয়া থাকে । তৃতীয়তঃ, ইহ! বিশ্বাস করাতে 
পারে থে জ্ঞানমাত্রই স্মতি। অর্থাৎ প্লেটার সত জ্ঞানকে স্মৃতি বলিয়। মনে 
করিলে দ্বিতীয় তথা প্রথম বিশ্বাসটি অনিবার্ধ হইয়। পড়ে। জ্ঞানসম্বক্ষে 
অভিপ্ততাবাদী বা চ07210015.-দের মতকে স্বীকার করিলেও দ্বিতীয় বিশ্বাসটি সুদৃঢ় 
হয়। আপোঘবিরোধী অভিজ্ঞতাবাদী অপরোক্ষ অম্বহুতির সাহাচযো অজিত হয় 
না এমন কোন জ্ঞান যে থাকিতে পারে তাহা! বিশ্বাস করেন ন! । কিন্তু তাহার পর 
তিনি দেখিতে পান যে, এই অন্ুষ্থতির মূলে কয়েকটি ধারণা রহিয়াছে যাহ।দিগকে 
অন্থভৃতিলন্ধ বলা যাইতে পারে না। তখন তিনি এক সংকটময় পরিস্থিতির 
সন্মূখীন হন। তাহাকে হয় অভিজ্ঞতাবাদ বিসৰ্জ্জন দিতে হয় অথবা 
সংশয়বাদী হইতে হুয় অথবা এই ধারণাঞ্ুলি কিন্ধপে অস্ুভৃতিলক্ধ হইতে পারে তাহা 
দেখাইবার চেষ্ট। করিতে হয় । কারণের ধারণা প্রসঙ্গে কান্ট, হিউম এবং মিল যে সকল 
আলোচনা করিয়ান্ধেন তাহ! হইতেই এই উক্তির যাথার্থা প্রমানিত হইবে । একঞন 
জন্মা স্তরবিশ্বাসী দার্শনিক এই স্থলে বলিতে পারেন যে, তথাকথিত অভিজ্ঞতাপুৰ (৭ 
Priori) ধারণা গুলি, ভ্রাতার এই দেহকে অবলম্বন করিয়া! যে অভিঞ্ঞত। হইয়াছে তাহ! 
হইতে বদ্ধ লা হইলেও. হাতার কোনও পূর্ব দেহকে অবলম্বন করিয়া যে অভিজ্ঞতা? 
হইয়াছে তাহা হইতে লব্ধ; এবং যেহেতু প্রথম জন্ম বলিয়! কোনও জন্ম নাই সেইজন্য 


২৪ দর্শন 


প্রকৃত প্রথম অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ইহাদের সাহ।যা না লইয়। কিরূপে অতিজ্ঞত। হইল 
এই প্রশ্ন নিরর্থক । ভাহা হইলে দেখা যাইতেছে ঘে, আভিজ্ঞতাবাদও এক অর্থে জন্মাস্মরে 
বিশ্বাসকে, অর্থাৎ ইহাব ভিত্তক্ূপ প্রথম দুইটি বিশ্বাসকে, সমর্থন করে ॥ বহ্ততঃ 
অভিজ্ঞতার দ্বারা যদি যোগীদের অভিজ্ঞতাকে ও বুঝা হয় তাহ! হলে অভিজ্ঞতা- 
বাদ থে জল্মাম্তরে বিশ্বাসের সমর্থক হয় ইহ। আর বুঝাইয়। বলিবার প্রয়োজন হয় না 
চতুর্থতঃ, ইহা বিশ্বাল করে যে, আমাদের অচেতন কারধগুলি প্রকৃতপক্ষে চেতন 
কার্েরই বংশধর । অর্থাৎ হবু, ওয়া, টিচলার প্রভৃতির গায় ইহা যদি 
স্বীকার করা যায় যে. আমাদের প্রতিবর্তী কার্ষগুলি প্রপ্তপক্ষে সচেতন বা চেতন- 
সহকারী কার্ষেরই বংশধর তাহা হইলে জন্মান্তরে বিশ্বাসের ভিডিদ্বরুপ প্রথম ও 
দ্বিতীয় বিশ্বাস দুইটি সুদঢ় হয়। 

এইক্সপ তৃতীয় বিশ্বাসটি শ্রুতির প্রামাপে)য বিশ্বাস ব্যতীত এই বিশ্বাসটি হইতেও 
লাভ কর। যায় যে, প্রাকৃতিক জগতে যেরূপ শ্রন্খল! রহিয়াছে কর্মজগতেও সেইরূপ 
শ্রদ্খল! বর্তমান বা কর্ম ও ফলের মধ্যে এক বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অধব। এই 
বিশ্বাসটিকে দর্শনের একটি প্রাথমিক বিশ্বাস ব। নৌলিক স্বীকৃতি বলিয়া ও বণ্‌ন। 
করা যায় । পঞ্চম বিশ্বাসটির সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য । চতুর্থ বিশ্বাসটির 
সম্পর্কে আরও বল! যায় বে, ইহ। প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় সিদ্ধান্তটিরই অস্থ সিদ্ধান্ত । 

তাহা হইলে দেখা ধাইতেছে খে, শব্দকে প্রমাণ বলিয়। মনে করিলে জন্মাস্তরে 
বিশ্বাসটি যে একটি সতা বিশ্বাস ইহা বল। যায়, এবং লৌকিক প্রনাণের দ্বার। এই 
বিশ্বাসটিকে দৃঢ় কর! যাইতে পারে, যদি জীবের আচরণ যে সক ইত্যাদি তাহ? 
স্বীকার কর। য।য়। বর্তমান প্রবন্ধে অতি সহজবোধ্য কারণে শব্দকে প্রমাণ বল। 
চলিবে কি ন! বা জীবের আচরণকে সতৃক্ণ বলা চলিবে কি ন। ইত্যাদি বিচার করা 
হইবে না) পুর্বে আমর! শব্দপ্রমাণের প্রামাণ্য লইয়া আলোচন! করিয়াছি 
দেখিয়াছি যে ইহাকে প্রমাণ বলিতেই হইবে ।* ভবিষ্যতে অন্তান্ত বিচার গুলি 
করিয়। জন্মাস্তরে বিশ্বাস যে অযৌক্তিক নহে তাহা দেখাইব্যর বদনা রহিল ॥। কে 
জালে যে, বর্তমান দেহের ধ্বংসের পুর্বে যদি এই বাসন। পূর্ণ ন। হয় তাহা হইলে এই 
বাসন! পুর্ণ করিবার জঞস্তই আমার দেহাশ্রয়ী যাহ! আনার প্রকৃত অহুংপদবাচা 
তাহাকে আনার দেহা স্তর গ্রহণ করিতে হইবে কি না। 





৮ ১৩৪৮ সালের মাছ মালের ও ১৩৫০ সালের শ্রাবণ মাসের ‘দৰ্শন’ জব! । 
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হ্তারক চন্দ্র রায় 


আমদ্ভগনদ্গীতায় কক বলিয়াছেন 
“দেভিনোহশ্মিন হথ? দেতে 
কৌমারং যৌবনং জর।। 
তথা দেচাস্তরপ্রাপ্তি- 
ধরন ন মুহ্থতি ॥ 
ea তি 
ব।সাংসি ভ্রীর্ণানি যথ। বিহায় 
নৱানি পৃহ্ব।তি নরোইপবানি। 
তথা শরীরালি বিহায় জীর্ণ।- 
ম্যগ্যানি সংযাতি নবানি দেষী ॥” 
জীবাস্তার বিনাশ নাই । যাহাকে আমর! মৃত্যু বলি, তাহার পরে নৃতন দেহ 
ধারণ করিয়। জীবাস্থা! জআবিচূরত হয়_ইহাই জন্মান্তর। অতি প্রাচীন কাল হইতে 
ভারতে এই বিশ্বাল প্রচলিত আছে । প্রাচীন গ্রীকৃদিগের মধ্যেও এই বিশ্বাস ছিল । 
উহদী ও খ্ষ্টানগণ জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ডাহাদের ধর্্মশাস্রে ইহার ইঙ্গিত 
আছে। এই বিশ্বাসের কোন দার্শনিক ভিত্তি আছে কি ন! আমর! অনুসন্ধান করিব। 
নশ্মান্তরবাদে প্রথমতঃ দেহাতিরিক্ত মাস্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, দ্বিতীয়তঃ 
স্বহ/তে সেই আত্মার বিনাশ হয় না, বল! হয় ; তৃতীয়তঃ দেহান্তুরিত আত্ম! পৃথিবীতে 
বারংবার দেহ ধারণ করিয়া আবিভ্বতি হয়, ইহা বিশ্বাস করা হয়। এক শ্রেণীর 
দার্শনিকের মতে দেহ!তিরিক্ত কোন আত্মার অন্তিবই নাই। তাঁহাদের মতে. 
চৈক্তন্ত জড় হতে উৎপন্ন, তাহার স্থতস্র সন্ত! নাই । আীবদেহে যে সকল ভৌতিক 
ক্রিয়। সংঘটিত হয়, তাহা হইতেই চৈত্রের উদ্ভস হয়। দেহের বিনাশের সহিত 
চৈতন্যেরও বিনাশ হয় । সুজরাং দেহের মৃত্যুর পর তশ্মধ্যস্থ চৈতছ্ের অস্তিত্রের 
কথ! উঠিতেই পারে ন! । এই জড়বাদী দার্শনিকদিগের মতে জল্মান্তরের কোনও 
অর্থই হয় ন।। যাহার পুনর্জন্ম হইবে তাহারঈ যদি কোন অস্তিত্ব না থাকে তবে 
জন্মান্তর হইবে কাহার ? 


২৬ দর্শন 


জড়বাদ ও অপ্াজ্মবাদের বিরোধ বভদিন হইতে চলিগ্া মাঙ্গিতেক্ধে। তাহার 
আলোচনা বর্তমানে নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বলিলেউ যথেষ্ট হইবে ঘে, যাহার 
আলোকে যাবতীয় বস্থ উদ্ভানিত হয়, জড়বাদিগণের মধ্যে যাহার সন্তিস্ব আছে বলিয়াই 
জড়বাদিগণ তাহার অক্থিত্ব অন্থীকার করিতে সমর্থ হন, সেই চৈতান্যের জড় নিরপেক্ষ 
অস্তিত্ব অন্বীক!র করা যুক্তিসঙ্গত নহে! জড়বাদিগণ বলেন যে, চৈতন্য সস্তিক্ষের 
বাপার ((॥n০৷৷০n)। তাহাও যদি হুয় তাহ। হইলেও গ্েহাতিরিক্ত আত্মার 
অস্তিব বাধিত হয় লা। 

উইলিয়াম জেম্স উহার Human Immortality-লামক গ্রন্থে তিন প্রকার 
বঠাপারের ব]াখ)। করিয়!ছেন__ উৎপাদক (Productive), বিমেচক ([515577%) 
এবং সক্চারক (Transmis5iv€e) 1 যখন বলি, Power is the function of 
the moving waterfall (শক্তি নিয়্গামী জলপ্রবাহের ব্যাপার ) তখন 
শক্তি ও দ্রলপ্রপাতের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা জশ্যঞ্জনকসম্বন্ভ। ধনুর 
কোটিবন্জ হ্যা যখন বদ্ধনমুক্ত হয় তখন বিসোচক ব্যাপার দৃষ্ট হয়। গবাক্ষ 
উন্মুক্ত করিলে যখন গৃহমধ্যে আলোক প্রবেশ করে তখনও এই উন্মোচুক 
ব্যাপারই লক্ষিত ছয়। অবার যখন কোনও 19৮ অথবা [en3এর মধ্যে স্থৃা- 
রশ্মি প্রবেশ করে তখন সঞ্চারক ব্যাপার ঘটে | 1791) বা Lenত্বার। আলোক 
উৎপল্গ হয় না, তাহ! আলোকের সঞ্চারকমাত্র (transmitter) । চৈতঙ্গুকে যদি 
মস্তিঞ্চের ব্যাপার বলিয়া! গণ্যও কর। যায় তথাপি উন্ভয়ের মধ্যে জন্যাজনকসম্ন্ধ 
ন! খাকিতেও পারে ॥ বরং ইঠাই অধিকতর সম্ভবপর যে, ঘে চৈতন্য স্থূল জগতে 
আন্ম প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাই স্বঙ্চ মস্তিষ্কের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তাহা 
যদি হয় তাহ! হইলো মন্তিক্ষের ধ্বংসের সঙ্গে চৈতগ্যের বিনাশ হইবার আশক্ষা লাই। 
ফলভঃ, জড হইতে চৈতম্তের উৎপত্তি যে একটি অচিন্তনীয় ব্যাপার, অনেক 
বৈজ্ঞানিকই তাহ স্বীকার করিয়াছেন । কিন্ত স্বীকার করিলেও, জড় হইতে 
স্বতস্ত্র ভাবে চৈতন্য যে থাকিতে পারে তাহা তাহার! স্বীকার করেন না । 

আকশ্মিক-অভিব্যক্রি-বাদী আলেক্জেণ্ডার বলেন যে, যদিও জড় হইতে 
চৈতন্ের উৎপত্তি হয় নাই, তথাপি ম্বৃত্যুর পরে জীবায্মার অস্তির থাক! 
সম্ভবপর নহে ॥ তাহার মতে, জীবদেহে নপ্তিফ একটি বিশিষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইলে 
তাহার মধ্যে চৈতস্তের আবির্ভাব হয় । আবির্ভাবের পুর্বে চৈতগ্চের অস্তিত্ব ছিল ন! 
মন্তিধও টৈতন্চের উৎপত্তির কারণ নহে, কিন্তু সন্তিক্ষের বিশিষ্ট অবস্থাপ্রাপ্তির সঙ্গে 
সঙ্গে চৈতক্ষের আবির্ভাব হয় । কিন্তু যাহার অন্তিব ছিল ন/খাহা অসং-তাহার 


চে 
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উদ্ভব কলন! ক্র! অসম্ভব । সুতরাং বলিতে তয়, চৈতন্য পূৰ্ব্ব হইতেই বৰ্তমান 
আছে, কিন্ত প্রকাশিত হইতে পারে নাই । জীবদেহের এক বিশেষ অংশ যথেষ্ট 
পরিমাণ স্বচ্ছত। প্রাপ্ত হইলে চৈতস্যের প্রকাশের বাধা বিদূরিত হয় এবং চৈতগ্য 
প্রকাশিত হয় । 

জীবদেহের যে অভিবাক্তি দুষ্ট হয়, চৈতশ্যকর্তক তাহান উদ্চেন্যুলিদ্ছির 
যন্তরকূপে ব্যবহৃত হইবার জন্ত দেহের সেই অভিব্যক্তি সংঘটিত হয়। 
স্থতরাং বলিতে হয়, সৃতু।াতে চৈতন্চের প্রকাশই বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহার বিনাশ হয় ন! ৷ 
যন্ত্রের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাবহারকর্ত্তারও ধ্বংস অন্পুনান কৰা সঙ্গত হয় ন! । 

জীবাত্মার অস্তি্ব ও তাহার অবিনশ্বরত! স্বীকার করিয়াও অনেকে জন্মান্তন 
স্বীকার করেন না। যাহার! ইহ। স্বীক1র করেন ন। তাহার! জীবান্মার জন্মপূর্বব অস্তিত ও 
স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে জন্মের সঙ্গে জীবাত্মার স্থষ্টি হয় এবং মৃতা 
পরে জীবাত্ম। বিদেহ অবস্থায় থাকে! জীবাত্ম। একবারমাত্র দেহ ধারণ কবে। 
কিন্ত ম্বত্যর পরে জীবাস্বার মনস্তিত্ব থাকে, ইহ! যদি স্বীকার কর! হয়, তাহ! হুটলে 
তাহার পুনরায় দেহধারণ যে অসম্ভব, তাহ! বল। যায় না। পুনবায় দেহ ধারণের 
ঘদি সঙ্গত কারণ থাকে, তাহ। হইলে পুনজ্ন্ম হওয়াই সম্ভবপর । 

সচেতন জগত প্রাকুতিক নিমের অধীন । কিন্ত প্রাকৃতিক বযবন্থার অতিরিক্ত 
একটি নৈতিক ব্যবস্থাও ( ৮9১০:৪] 9৫৩ ) যে জগতে আছে এই বিশ্বাস মাহুষের 
সহজাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন!। এই নৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া 
ফিকুটে তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “জগতের এই নৈতিক 
বাবগ্থার মধ্যে প্রতে)ক বাক্তি ও তাহার পরিশ্রমের নিদিষ্ট স্থান আছে। প্রাতোক 
ব্যক্ি স্বকৃত কশ্দের ফল প্রাপ্ত হয়। এই নৈতিক_ব্যবস্থ। লঙ্ঘন করিয়া কাহারও 
মস্তক হইতে একটি কেশও স্ঘলিত হয় না, একটি চাতক পক্ষীরও মৃত্যু হয় না। 
প্রতোক মঙ্গলকম্ম সফল হয়, প্রতোক হীনকর্শ্ম বিফলতায় পর্যবসিত হয়। 
যাহারা অন্তরের সহিত মঙ্গলে ভালবাসে, পরিণামে তাহাদের মঙ্গলে হওয়া 
স্থদিশ্চিত।” কিন্তু ইহুজন্মে এই নৈতিক ব্যবস্থা-অন্থসারে সকলের তাগ] [নিযগ্িত 
হইতে দেখ! বায় না। পুণ্যের ফল সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ হওয়া উচিত; 
কিন্ত পৃথিবীতে অনেক পাপীকে কষ্ট পাইতে দেখ! যায় ন!, অনেক পুণ্যবান্‌ লোককে 
কষ্ট পাইতে দেখা যায়। এই জন্য ইহলোকের পরে এক লোকের অস্তির স্বীকার 
করিতে হয় যেখানে পাপ ৪ পুণ্যের হিসাব-নিকাশ করিয়া তাহার ফল ভোগ 
করিতে হুয়। ইমান্এল কান্ট এই যুক্তিদ্বারা জীবাস্বার অমরত!। প্রসাণ করিয়া 


র্শলি 


২৮ 
ছিলেন । এই যুক্তিনুসারে মৃত্যর পরে জাীবাস্থার অবন্থ! ইহলোকে তৎ- 
কত কশ্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাই কশ্মবাদ । কর্শ্মধাদের সহিত জ্যান্ত রবাদের 
অবিচ্ডেন্ধ সম্বন্ধ । জন্মান্তরের কারণ জীবের কর্শ্মের মধ্যে নিহিত । 

জড় জগতেই হউক আর আধ্যাস্মিক জগতেই হউক, প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতি(ক্রিয়। 
আছে। উভয় ছুগৎই নিয়মের অধীন । মাহুবের প্রত্যেক চিন্তা, প্রতে/ক কামনা, 
প্রতোক কর্শ্মেট ফল আছে; সে ফল অনিবার্য্য ও অবস্যস্তাবী ৷ কর্শ্মের ফল 
ভ্বিবিধ --বিছয্লিগত €5:১)5০0৮০) ও বিষয়গত (০৮)০০০৮০)। বিষয়িগত কল কর্তার 
মনের মধ্যে উৎপন্ন সংস্কার । বিহয়গত ফল বহির্জগতে উৎপল হৃয়। বিযয়িগত 
ফলের একটি দৃষ্টান্ত শ্যতি । প্রাত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কামন।, প্রতোক বাশ কশ্ম 


কর্তার মনে একটা দাগ কাটিয়া যায়। সম্মতি এই রকম দাগ। ইহা? এক প্রকারের 


ংক্জার। আমাদের চিন্তা, কামনা ও কর্শ্মের দ্বার! অপরের যে ইষ্ট ব! অনিষ্ট সাধিত 


হয় তাহাই বিষয়গত কফল। বিযল্পগত ফলদ্বার৷। অপরের সহিত আমাদের একট! ' 


সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাহার কলে ছয় কেহ আমাদের নিকট ব্ধপী হয় অথবা আমর। 
কাহারও নিকট ক্ষণী হট । এই খ্ণ একদিন ল/ একদিন শোধ করিতেই হইন্ডে। 
ইহ জীবনে যদি তাহার পরিশোধ না হয় তাহা হইলে জন্মাস্তরে তাহার পরিশোধ 
করিতে হয্বে। হইহজস্মে প্রায়ই তাহার পরিশোধ হয় ন! । স্ুত্তরাং কর্শ্মের 
আঅথণগুনীয় নিয়মবশতঃ:ই জন্মান্তপের প্রয্বোজন । 
কর্ম ত্ৰিবিধ -সঞ্চিত, প্রারক্ধ ও সক্ষীয়মান । বর্তমান জীবনে অশ্রভিত কশ্ম 

লক্ষীয়মান । পূরৰ্ব্বক্ৰশ্মে অনুষ্ঠিত যে কম্মের কলের ভোগ আরক্ধ হইয়াছে তাহ! প্রারজ 
কর্শ্ম ২ এবং পুর্ববজন্ে সমুপ্তিত যে কর্ণ্দ ভবিন্যতে ক্ষলদালের জন্য সঞ্চিত ছুইয়া আছে 
কাছা সঞ্চিত কৰ্ম্ম । প্রত্যোক কশ্মেরট ফল ভোগ করিতে হইবে__ 

“বথ! থেক সহশ্রেবু বংসো বিল্দতি মাতরম্‌ । 

"তথা পূৰ্ববৰুততং কৰ্ম্ম কৰ্ভারমনুগচ্ছতি ॥” 

মহাভারত-শাস্তিপর্ব__১৮১৷১৬ 

ভউহাট্ট কর্শ্মবাদ। কর্শ্মের ফলভোগের জক্য পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে 
হবে, কপ পরিশোলের জন্য উও্মণের সংঅ্রবে আসিতে হইবে ৷ কৃত কশ্মের ফল- 
ভোগ শেষ ন! ছওয়া পর্য্যন্ত জন্মচক্র হইতে মুক্তি নাই । হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই 
জন্ান্তরে বিশ্বাসী । বৌদ্ধ ধণ্রে ঈর্বরের কথ! নাই ৷ কর্শ্মসাদের জশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব- 
স্বীকার সপরিহার্য্য নছে। জ্রগতের নৈতিক ব্যবস্থার উপর কম্্রঝাদ প্রতিষ্ঠিত । 
ফিক্‌্টে বলিয়াছেন, জগতের মধো বর্তমান নৈতিক ব্যবস্থা বতীত অগ্ত কোনরূপ 


» 


ত, 


কা 


জন্মস্থরবাদের দার্শনিক ভিত্তি ২৯ 


ঈশ্বরের অ।সাদের প্রয়োজন নাই, এবং এই নৈতিক বাবস্থার বাহিরে তাহার কারণ- 
শবক্কপ কোনও পুরুষের অনুমান করিবার কোন ভিত্তি যুক্তিদ্ধার। পাওয়। যায় না। 
কিকুটে জীবাস্মার জন্মপূর্বব অস্থি বিশ্বাস করিতেন । 
কিন্তু জন্মাস্তরের প্রমাণ কি? প্রমাণ ব্রিবিধ_ প্রতাক্ষ, অন্থমান ও আস্ত । 

জন্মন্তরের 'আপ্তপ্রমাণের অভাব লাই । উপনিধদে বহুস্থলে জন্মান্তরের কথা আছে | 
কিন্তু বর্তমানে আন্তপ্রমাণকে প্রমাণ বলিয়। গ্রহণ করিতে অনেকেই স্বীকৃত 
হইবেন না। প্ুতাক্ষ প্রমাণও জন্মান্তরের নাই বলিলেই চলে। স্মতিই বর্তমান 
ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষপ্রমাণ । কিন্ত কাহারও মনে তাহার পুর্ববভ্স্মের স্মৃতি দেশিতে 
পাওয়া যায় না। বর্ভনান ভ্ীবনের বিভিন্ন অবন্থার মধ্যে যে এক্ত্বের অনুভূতি 
বর্তমান__যথ। পঞ্চম বর্ষে যে আমি বালক ছিল।ম কৈশে।র, যৌবন ও প্রৌঢ় অতিক্রম 
ক্রিয়া সেই আমিষ বারণ্ধকে। উপনীত হইয়।ভি_স্মতিই তাহার একমাত্র প্রমাণ । 
কিন্ত পৃর্রবভীবনেক কোন স্মতিই আামাদের লাই । সুতরাং বর্তমান জীবন আনব 
হইবার পুবের যে আমার অন্ত কোনও জীবন ছিল, তাহ। বলিবার কোন সঙ্গত কারণ 
প।ওয় যায় না। জন্ান্ররবাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি বলবান। কিন্তু স্মৃতি যদিও 
বাক্তিগত একবের বলবান প্রমাণ, তথাপি ত।হাই একমাত্র প্রমাণ নছে। আমাদের 
জীবনে সংঘটিত অনেক ব্যাপারই সামর! ভুলিয়া যাই। বিশ্মত “কন কথা কেহ 
মনে করিয়া! দিলে স্মরণ হয় । যে ভীষণ আঘাত জীবাসত্মা মৃত্যুকালে প্রাপ্ত হয়, 
তাহার ফলে অনেক কথ। ভুলিয়। যাওয়া অসম্ভব নহে। জগ্মাস্তরবাদিগণ বলেন, 
পূর্ব্বজাম্মের বিস্তারিত বিবরণ মনে না থাকিলেও তাহার সংস্কার জীবাক্মার নধো 
থাকিয়া যায় এবং সময় সময় এই সংঙ্ষার স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হইতে উল্ুখ হয়, কিন্ত 
প্রায়ই এই প্রচেঈ! নিক্ষল হয়। 

“রম্যানি বীক্ষা মধুরাংস্চ নিশম্য শব্দান্‌ 

পর্যাংস্থকীতবতি যং সুখিতোইপি ভন্তঃ ৷ 

তচ্চেতস! শ্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং 

ভাবস্থিরাণি জ্ননাস্তরসৌহ্ৃদানি ॥” 
কবির এই কথ। কেবল কবিকল্পন। না হইতেও পারে। অনেকেই সময়ে 
সময়ে এই অনুহূতি প্রাপ্ত হইয়। থাকেন, কিন্তু তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন ন।। 
কাহারও কাহারও মনে পুর্বজ্ঞন্মের স্মৃতি বর্তমান বলিয়া শোন! যায়। ইক্কাদিগকে 
ভাতিশ্মর বলে " পাতজল দর্শনে আছে, “সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পৃর্বজাতিজ্ঞানস্‌।* 
(51১৮) অর্থাৎ নিজের সংক্ষারেব সাক্ষাৎকাৰ হইলে যোগী নিজের পূর্ব্বঞ্ন্মের 


তত দর্শন 


বুন্বান্থ অবগত হন, এবং অপরের সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইলে অপরের পৃর্দন্মের 
হ্ঞানও লাভ করা যায়। কিরূপে এই সংস্কারের সাক্ষাৎ লাভ হয় তাহা ও প।তজজা 
দর্শনে বণিত আছে । সতীুরস্রনাথ দন্ত তাহার “কর্ণ্মবাদ ও ভম্মান্তরপ-গ্রন্থে কয়েক- 
জন জাতিম্মবের উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্ত বৈদ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই সকল ক্ষেত্রে 
মন্ুসন্জান হয় নাই ; স্থৃতরাং এই সকল বিবরণের উপর সম্পুর্ণ আহ্ছ। স্থাপন কর! 
যায় না। প্রতাক্ষপ্রন্াণ ও আগ্তপ্রয়াণ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে লম্ম।ন। 
জন্মান্তরবাদ অহ্মানদ্ধার। সমর্থিত হয় কি =|, তাহার আলোচনা কর! যাউক । 

ভগ্মান্তরের যদিও প্রত্যক্ষগ্রনাণ হল, তথাপি আগতে এমন কতকগ্চলি 
ব্যাপার সবদাই দেখিতে পাওয়া যায় যাহার ব্যাখ্যার জ্রঙ্ক জন্মাস্থর স্বীকার 
করিতে হয়। প্রথমতঃ, কখনও কথনও ক্ষুদ্র শিশুর মধ্যে যে অসাধারণ শাক্তর 
বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় (hid 12:০915)55) জন্মান্তর স্বীকার না করিলে 
তাহার সন্তোষজনক কোনও ব্যাখ্যা হয় না। দ্বিতীচ়তঃ, ইতর জআন্থতে ও মানুষে 
যে সকল সংক্কার সহজাত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের ব্যাখ্যার জন্যও জস্মান্তর- 
স্বীকারের প্রয়োজ্জন। ছাম্দেগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের দশম খণ্ডের পঞ্চ 
প্লোকের ভাষো শক্ষরাচার্ধ্য লিখিয়া্ছেন, “জীব পূর্বব পূর্বব জন্মের বাসনা লইয়া জপ্ম- 
গ্রহণ করে। মর্কটশিশু জন্মমাত্র মাতার শাখা হইতে শাখান্তর গমনকালে যে 
কৌশলে মাতার উদরসংলগ্ অবস্থায় মাতাচকে ধরিয়া থাকে সে কৌশল তাহার 
জশ্মের পরে অভ্যস্ত হয় নাই ; তাঠ। তাহার পুর্ববন্ঞশ্ে অর্জিত ৷” সঢোজাত মানব- 
শিশুও মাতৃস্তন্ত পান করিতে কোথায় শিখিল ? সে অভ্যাস৪ তাহার পূর্ববজ্ঞন্ম- 
পিদ্ধ বলিতে হবে । 

তৃতীয়ত, প্রত্যেক ভীবের অধ্যে যে জম্মসিদ্জধ পাগছেবধ_ কোন বশর 
প্রতি অনুরাগ, কোন বগ্কর প্রতি শিরাগ-দৃষ্ট হয় তাহাই বা কোথ। হইতে 
দে! সঙ্গ োজাত শিশুর ঈহছন্যে অলমুভূত বিবয়েও হৰ্ষ, শোক বা তয় দৃষ্ট হয়। 
মন্স্মরণভিন্স ইহ। সিদ্ধ হয় না। পূর্ববাভ্যাসভিল্প অন্ুস্মরণ সিদ্ধ হয় লা। জগ্মাচর 
না থাকিলে পূৃর্ববাভ্যাস সিদ্ধ হয় না। শরীরপাতের পরেও অভ্যাসের সংস্কার 
বিনষ্ট হয় ন! ৷ শ্যায়দর্শনে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! আছে । 

স্সাবুনিক্ষ আভিবাক্রিল।দ-মন্ুসারে পুর্ববপুরুষের অভ্যাস সম্ভানে সংক্রামিত 
হয়। ক্ষিন্ত কিকূপে হয় তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নাই । অন্দিত গুণ যে 
সম্পানে সংক্রানিত তয় না ইহ। ত একরূপ সৰ্দ্দবাদিসন্মত সিদ্ধান্ত। যেসকল 
Genes বীজ্ব্ূপে সন্তানে পিতানাতা হইতে সংক্রামিত হয়, তাহার মআধোই 


জম্মাস্তরবাদের দার্শনিক তিত্তি ৩১ 


সম্তানের জাতীয় ও ব/ক্রিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষিত থাকে । কিন্ত G€॥e5দিগের উপাদান ত 
ভড়কণামাত্র । জড়কণ। হইলেও তাহাদের মধ্যে যে প্রাণশক্তি নিহিত 
থাকে তাহ! নিশ্চিত । পূর্বপুরুষের যে যে অভ্যাস সম্তানে সংক্রামিত হয় 
তাহা কি এ জড় কণাগুলির মধ্যে থাকে, অথব! প্রাণের মধ্যে থাকে? জড় কণ!- 
গুলি কিরূপে অভ্যাসের বীজ বহন করিতে পারে, তাহ! বুঝিতে পারা যায় ন! । 
তাহাদের মধ্যস্থ প্রাণের সে শক্তি থাকিতে পারে। যদি প্রাণের মধো পাকে, 
তাহ! হইলে পৃবেরাক্ত সংস্কারের অস্তিদ্ই স্থচিত হয় । 

বার্গস'র পূর্বে অভিবাক্তিকে একটা আধিভৌতিক ব্যাপার বলিয়াই গণ্য 
করা হইত। বার্গ স' তাহাকে আধিভৌতিক ব্যাপারের উর্দ্ধে তুলিয়াছেন। তিনি 
প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জগতের অভিব্যক্রির মূলে আছে প্রাণ, এবং 
এই প্রাণ একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য উপনীত হইবার জন্য আপনাকে নানারূপে, নানাভাগে 
বিভক্ত করিয়। অগ্রনৱ হইতেছে । তাহার নতে, অভিবাক্ডির যূলে আছে একট? 
আত্মিক বাপার। জগতের মধ্যে যে প্রাণ বন্তনান তাহার অশ্থুনিহিত গাতিই আভি- 
বচক্তির চালক । পিতৃপুরুযের অচ্ছিত গুণ সন্তানে সংক্রনিত হয়, ইহ। লামার্ক বলিয়।- 
ছিলেন; এবং ডারুইন এউ মত গ্রহণ করিয়। ভাহার অন্ভিব)ক্রিবাদের বাপ? 
কবিয়াছিলেন । কিন্তু উইস্ম্য।ন প্রনাপ করিয়াছিলেন যে, অভ্জিত গুণ সম্ত্রানে 
সং্রামিত হয় না, তাহ! হইলে পূর্বপুরুষের অর্জিত খভ্যাসন্ধারা পরপুরুষের 
সহজাত সংস্কারের ([n50n০0) ব্যাখ্যা করা যায় না। অভিব্যক্তি যদি দেহগত হয়, 
আমিবা হইতে মান্ুষপর্যান্ত অভিব্যক্তি যদি পারিপান্বিক অবস্থাছার।ই সংঘটিত 
হইয়া থাকে, তাহ। হইলে সহজাত সংস্কারের কোন বুদ্ধিগ্রাহা ব্যাখ্যাই সম্ভবপর হয় 
না। কিন্তু এই জগৎ যদি প্রাণের অভিব্যক্তির ক্ষেত্র হয়, এবং প্রতোক প্রাণী 
পাবিপান্থিকের সাহাযো আপনার বিকাশ লাপন করে, ইহ! যদি বিশ্বাস করা যায়, 
তাহ। ইইলে প্রতত্যক অভ্যাস প্রাণীর আন্তুরে সংস্কাররূপে বর্তমান থাকে এবং এক 
দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণের সময় প্রাণী তাহার সংস্কার সঙ্গে লইয়া যায়, 
ইহ! বিশ্বাস করিতে বাধ! হয় না। বার্গ স' বলিয়াছেন, সসএর প্রাণিজগতের মধ্যে একটি 
মানসিক ব্যাপার ( something of the Psychological order) চলিতোছে । 
প্রকৃতপক্ষে অভিব্যক্তিকে বাহিরের ব্যাপার বলিলে জাগতিক অনেক ব্যাপারেরই 
ব্যাখা! করা যায় না। জীবের মধো ঘাহ! অব্যক্তভাবে থাকে তাহার ব্যক্তি অথাৎ, 
বিকাশই অভিব্যক্তি । যাহ্ব। অব্যক্ত তাহা সংস্কাররূপে জীবের মধে! থাকে । দেই 
সকল সংস্কার পূর্ববকৃত কমের ফল। 


৩২ দর্শন 


লক মাস্থষের মনকে পরিষ্কার শ্লেটের সহিত তুলিত করিয়াছিলেন । কিন্ত প্রকৃত- 
পক্ষে নন তাহা নহে । কান্ট ইহ। প্রমাণ করিয়াছিলেন । মানুষই হউক বা! ইতর 
প্রাণীই হউক, নিঃসম্বল অবস্থায় কেহ জন্মগ্রহণ করে ন। যে সম্বল লইয়া আসে 
তাহা পুর্বজন্ে অন্ত । 
ক্রিভেন্দনের গেকিল ও হাইডের অনুরূপ দৃষ্টান্ত বাস্তব জীবনেও কখনও কখনও 
দেখিতে পাওয়া যায় । ইহার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্য। এই যে, এক্ঠুধিক পূর্ব 
পুরুষের বিভিন্ন প্রকারের চরিত্র উত্তর পুরুষের মধ্যে সম্মিলিত হয়। কিন্ত 
কিন্দপে হয়? জড় 0৫:55কপার মধে। মআাত্মিকভাব কিরূপে রক্ষিত হয়? 
তাহ।র ব্যাখ্যা! টৈভ্!নিকগণ দিতে পারেন না। কিন্ত জগ্মান্তরবাদে ইহার ব্যাপ্য। 
হয়। যাহার মধো এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষিত হয় তাহার পূর্বব পূর্ব্ব 
জন্মের ঘটনা তাহার মধ্যে সংস্কাররূপে বর্তমান থাকে এবং অনুকূল অবস্থায় সেই 
সকল ঘটনা স্মতিতে উদ্বোধিত হওয়ায় বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়, ইহ। মানে 
করিতে বাধা হয় না । 
অভিব্যক্তি প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিবেচা। অন্িব)ক্তিবাদে বাতির 
কোনও মূল্য নাই । এই মতে এই বৈচিত্রাপূর্ণ জগৎ নীহারিক। হইতে উৎপন্ন । 
একরস (1797708516955 ) নীহারিকাই লান।ন্রপে, জীব ও জড় বন্যরূপে, 
ভিবাক্ত হইয়াছে । অগ্ঞাভ লক্ষোর অভিমুখে যে যে বিভিন্ন পথে অভিব্যক্তি 
অগ্রলর হইগাছে, তাহাদের কোন কোনটিতে সেই পথের শেষ সীমায় উপনীত 
হইয়াছে, আর অগ্রসর হইবার উপায় লাই। অর্ভব্যক্তি তথায় স্তপ্ধ হইয়! 
শিমাছে। মে প্রাপকে বার্গস' অভিব্যক্তির মূল তব বলিয়াছেন, যাত্রারন্ডে তাহ। 
জড়েব মতই নিশ্চেষ্ট ছিল, এক স্থলে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিত, যেন সম্মুখে 
অগ্রনর হইতে তাহার তয় ছিল। এই পথে নিশ্চেষ্ট লিরাপত্তাই প্রাণের লক্ষ্য 
তিল, এবং এখনও মাছে বলিয়। মনে হয়। লিলি ও ওক্‌ বৃক্ষ ইহার উদাহরণ । 
কিন্তু উদ্ভিদের এই নিশ্চলতার প্রাণের আবেগ তৃপ্ত হয় নাই । নিরাপত্তা! অগ্রাহ৷ 
করিয়া প্রাণ স্বাধীনতার দিকে ছুটিয়।ছে, কচ্ছপ ও কর্কটের কঠিন আবরণ পরিহার 
করিয়! পক্ষীর স্বাচ্ছন্দা ও স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হইয়াছে । Mastodon ও 
Megathetium তাহাদের বিশাল দেহ বহন করিয়া বেড়াইত । এই গুরু তারের 
জন্য তাহার! টিকিয়া থাকিতে সক্ষম হয় নাই । কিন্তু অভিব্যক্তির যে পথে মানুষের 
উদ্ভব হইয়াছে, তাহার প্রসার অনস্ত। প্রত্যেক মাণুষের সম্মুখে অনন্ত উয়তির 
সম্ভাবন। ঝন্ডমান । কিন্ত প্রত্যেকের পরমায়ু পরিমিত হইবার ফলে সেই অনন্ত 
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সম্তাবন।র সামান্যই বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। প্রশ্ন উঠে প্র।ণের সাধারণ উৎস 
হইতে বিচ্চিন্ন হউয়। তাহার যে সকল অংশ বিভিন্ন মান্রষেব মধ্যে দিকশিত হইয়া 
উঠিয়াছে, শলন্ত উন্নতির পথ তাহাদের সন্মুখে থাক! সব্বেও তাহাদের আভিবাক্কি 
কি স্তন্ধ হইয়া যাইবে 2 প্রাণ তো অবিনাশী। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর পরে হম 
তাহার প্রাণ তাচান্স উৎসে ফিরিয়া বাইবে নতুবা তাহ? উন্নতির পথে অগ্রসর হত 
থাকিবে যদি অগ্রসর হষ্টতে হয় তাহ! হইলে তাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ 
করিতে তইবে। এক জন্মে যতদুর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার সংস্থার ল্টয়। 
জন্মগ্রহণ করিতে হঈবে | সভিসাক্রিবাদে ব্যক্তির কোনও বিশেষ মূল্য নাই : 
বাক্তি জাতির জীবনে একট। অংশ মাত্র_জাতির উন্নতি হঈলেই অভিবাক্তির 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বাক্তির জীবনের ফল পরপুরুষ প্রাপ্ত হয় | সুতরাং সমা 
মানবজাতির উন্নতির দিক্‌ হইতে দেখিলে ব্যক্তির মৃত্যু একটি তুচ্ছ ব্যাপার । 
কিন্ত বাক্তির অক্জ্িত স্বান ও তাহার বাহ্িক ফল যে সমাজ প্রাপ্ত হয় ইহ! সত্য 
হইলেও বাকির সামর্থা সমাজ প্রাপ্ত হয় না) আভীবন জ্ঞানের তপন্া করিয়া 
বৈজ্ঞানিক যখন কোনও ছুরূহ সমস্যার সমাধানের সঙ্গিকটে উপনীত হন তথন 
মৃত্যু আসিয়া! তাহার সমগ্র জীবনের সাধনাকে বার্থ করিয়া দেয়; সহ সাধনায় 
সজ্জিত তাহার সামর্থ্য কেহ প্রাপ্ত হয় না। হার মৃত্যুর পরে তাহার প্রাণ 
যদি প্রাণের সাধারণ ভাণ্ডারে ফিরিয়া যায় তাহ। হইলে বলিতে হয়, প্রকৃতির 
ম'ধো ইহা! অপেক্ষা শোচনীয় অপচয় আর নাই। প্রকৃতির মধ্যে বত অপচয় 
আছে সত্য কিন্ত যে উদ্দশ্যসিন্ির জন্য সেই সকল অপচয় সহা করিতে হয়, 
সেই উদ্দেশ্য যখন মাগ্তষের সিদ্ধ হইল তখন সেই মাম্থষের একাস্তিক বিলাশ- 
সাধন নিতাস্তই যুক্তিহীন বলিয়। প্রতীত হয়। সন্তাবাদিগণ (Existentialists) 
জগৎকে যুক্রিহীনই (irrarional, absurd ) বলিয়া থাকেন। শাহাদের মতে, 
জন্ম হইতে মৃত্যু পর্ঘ৷ন্ত মানুষের সমস্ত ব্যাপারই যুক্তিহীন। জীবনের কে।নও 
উদ্দেশ্য, কোনও লক্ষ্য, নাই। জীবনে প্রত্যেক পদাক্ষেপই বিপদসন্কুল ; 
এবং এই বিপদলক্কল তুশ্চিন্তাগ্রস্ত জীবনের অপরিহার্য পরিণাম মৃত্যু 
আত্যস্তিক বিনাশ । বাস্তবিক মৃত্যু যদি আত্যন্তিক বিনাশ হয়, পরলোক 
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বলিয়। কিছু যদি না থাকে, পালিব বর্তমান জীবনই যদি একমাত্র জীবন 
হয়, কোনও লক্ষ্য. কোনও উদ্দেশ্য, যদি জীবনে ন! থাকে, ভাল-সন্দ বলিয়। কিছু 
যদি না থাকে, প্রাকুতিক বাবন্থার অতিরিক্ত কোনও নৈত্তিক ব্যবন্থাকর্কৃক মানবের 
ভাগ যদি নিয়ন্ত্রিত ন! তয়, তাহা! হঈলে জগৎকে যুক্তিহীন না বলিক্লা উপায় নাই । 
তাহা হইলে হ:খবাদই ( Pessimiওদ৷ ) একমাত্র সত্য দৰ্শন। অভিবাক্তিও তাহ! 
হইলে অর্থহীন ও পরিহাসমাত্র । যুগযুগান্তরবাস্ অভিবযক্তির ফলে মানবের মনে 
যে মূন্সোর বোধ (565৩ ০ ৭) উদ্ধ দ্ধ হইয়াছে, ত।হাও তাহা হইলে মূলাষ্বীন । 
যে বি (7৩15০।১51য ) অভিব্যক্তির ইতিহাসে সব্বাপেক্ষ। মূল্যবান পদাথ, 
তাহার পরিণাম যদি হয় মাত্যস্তিক বিনাশ, তবে মভিব্যক্তিকে পরিহাস[ভঙ্গ 
আর কি বল! যায়? কিন্ত বস্তুতঃ মুূলোর ( valne ) বিনাশ না; ব্যক্তিত 
একটি মুলা ;, স্থতরাং তাহারও বিনাশ নাই । পরিমিত জ্রীবনকালের মধ্যে সেই 
ব্যক্তি পূর্ণ বিকাশ লাভের অবকাশ পায় ৭1 । তাহার জন্ত অনন্তকালের প্রয়োজন 
এবং বারংবার জন্মগ্রহণ অবশ্যক । 

জন্মান্তরের একটি প্রধান প্রমাণব্বজ্বপে যাহ! প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লিখিত 
হইঘছে তাহ! হইতেছে জগন্ধা।লী বৈষম্য । জগতে ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূখ, 
স্বান্থাবান, রুগ্ন প্রভৃতি বিবিধ বৈষম্যযুক্র ব্যক্তি দেখিতে প।ওয়। যায়। এই বৈষম্যের 
কারণ কি? ঈশ্বরের তো কোনও পক্ষপাত নাট ; তাহার প্রিয়, দ্বেষ] থব| উপেক্ষয 
কেহ নাই । তবুও তিনি কাহাক্চেও পণ্ডিত, কাহাকেও মূর্খ, কাহাকেও ধনী, 
কাহাকেও নিধন, কাহাকেও সুস্থ-সবল, কাহাকেও ম্বাস্থ্যহীন করেন কেন? 
কাহাকেও প্রচুর সখ, কাহাকেও ত্রঃসহ দুঃখ দেন। কেন এমন হয়? ঈগ্নর 
আছেন, তিনি মঙ্গলময় ও চ্ায়বাল্‌ এবং জগতের শ্রষ্টা ও শাসনকর্তা, ইহ। যদি 
স্বীকার কর। যায় তাহ! হইলে এই বৈষস্যের কোনও কারণ আপাতণৃষ্টিতে 
তাই অনেকে বলেন, ঈশ্বরের অভিপ্রায় আমর! বুঝিতে পারি ন!$ 
কিন্ত জগ্মান্তরবাদে ইহার সুন্দর ব্যাথা হয়। 


পা ওয়! যায় না) 


স্বর পরে হয়তো বুঝিতে পারিব। 
পূর্বব পূৰ্ব্ব জন্মে যে যেরূপ কর করিয়াছে, বর্তমান জন্মে সে তাহারই ফল ভোগ 


করে । স্থিপ্রবাহ অনাদি: সুতরাং প্রথম সৃষ্টিতে কোন বৈষম্য ছিল, এই কণা 
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উঠিবার অবকাশ নাহ । যাহার! ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, উহার! যনৃচ্চা-দ্বার। 
এই বৈহমোর ব্যাখা করেন । এই মত নৃতন নহে । প্রাচীনকালেও এই মতাব্জন্বী 
লোক ছিল। কিন্তু যদৃচ্ছাটক কোনও ব্যাপাবের কারণ বলার অর্থ ব্যাখ্যা 
করিবার অলাসর্থ্য স্বীকার করা) কিন্তু জন্মাস্তরদ্ারা ইহার ব্যাখ্যা তয়, এবং 
থাখা ভবের ভাবে জন্মান্তরত্বীক!ঢের কোনও বাধা নাঈ। যাহার! ঈশ্বরের 
আস্তিহ এবং আগতে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অতিরিক্ত কোনও নৈতিক বাবস্থার 
আঅস্তিধ স্বীকার করেন না তাহাদের নিকট অবশ্য  টৈষস্য কোনও 
সমস্কাট উপস্থাপিত করে না। জগতে নৈতিক ব্যবস্থ। যে আছে তাহার প্রমাণ 
কি? ঘাহাকে আমরা জগ্যায় কর্ণ বলি তাহ! করিলে যে তাহার জন্য শাস্তি 
পাইতে হইবে, দৃশ্যমান জগতে যদি তাহার প্রমাণ না থাকে, তাহ! ভইলে তাহ। 
বিশ্বাস করিবার কোনও কাবরণ'না । উতাই তাহাদের এত । লম্থতং ইহার প্রানাণ 
অ।নাদের অন্তরের মধ্যে ভিন্ন বাহিরে নাই। অধাদ্মিকতে সুখভোগ এবং ধ।প্সিকাকে 
হঃখতোগ করিতে দেখিলে মাননের অন্তর পীড়িত হইয়া উঠে, তাহার শ্বায়- 
অগ্ঠাম'বোধ ক্ষুক হইয়। উঠে। ইহাই তাহার একমাত্র প্রমাণ। নিজের এই 
অন্থন্থতিকে মানুষ বিশ্বাস করে, এবং বিশ্ব।/স করিয়া এই সমস্যা সমাধানের জন্য 
মৃতুর পরে আখবাস্মর অন্তিক শ্বীকার করে। জশ্মান্তরবাদদ্ধার। এই সমস্যার সংস্তাব- 
জ্রনক সমাধান করা। যায়, গগ্ঠ কে।নও মতে তাহা করা যায় না। তাই পাইথাগোরাস 
হাতে আরম্ভ করিয়! প্লেটো, প্লোটিনাল প্রন্থৃতি দার্শনিকগণ এবং পরবস্তী বত 
মনীধী জগ্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন । জম্মাম্রবাদ-লন্থলা,র প্রতে।কে তাহার 
কশ্মান্যায়ণ কল ভোগ করে: বর্তমান জন্মে যদি ফলোংপন্ডিব সময় =| থাকে, 
পরজন্মে ফল উদ্ধৃত হয়। তিন বৎসর বঘসে গ্রীকৃ ভাষ। শিক্ষ! করিয়া! অষ্টম বে 
জন ষ্টয়াট মিল হেরোডোটাস, আইসে!ক্রেটীশ এবং প্লেটোর শ্রন্থাবলী শেষ 
কবিভে পারিঘাক্ছিলেন । প্রাক্তন-জন্ম-বিগ্! স্বীকার না করিলে এতাদুশ অসাধারণ 
প্রতিভার বা।খ। করা যায় না। 

মৃত্যুর পরে জ্রীবাস্থার বিভিন্ন অবস্থা! (165০177২91০ )-সম্বন্ধে উপনিষদে 
বিস্তারিত বর্ণন। মাছে । পরমাস্বা অনস্ক ; জীবাত্া তাহ। হইতে আমি হইতে 


৩৬ দশল 

বিস্ষুলিঙ্গের. মত বহিগত হয়। বহিরগত হয়, কিন্ত তাহার বাহিরে যায় না। 
পরমাস্মার ও জ্রীবাস্মার ভেদ দৈহিক নহে । তবুও এই তেদ সাধনের ভ্রন্থ বাবল্ছেদক 
কিছুর প্রয়োক্ষন । উপনিষদ জ্ঞীবাস্মার বিসিদ কোষের বর্ণনা আছে। ম্বতাতে 
স্থলতম কোবেরই বিনাশ হয়। লাংখ্যমতে পঞ্চ স্রানেল্রিয়, পঞ্চ কর্মে কিয়, পঞ্চ 
তন্মাত্ৰ, মন, বুদ্ধি ও অহ্স্কার এই অষ্ট/দশ অবয়ব মিলিয়। লিঙ্গ-শরীর । এই লিঙ্গ- 
শরীর লইয়া! জীবাস্মা দেহ পরিত্যাগ করে এবং ইহ! লইয়া জন্মান্তর গহণ করে। 


অনির্বচনীয়খ্যাতি 
ছঃসনিলকুমান রায় চৌধুরী, এম.এ., ডি. লিট. 


ভ্রমেৰ বিষঘ়ীন্তৃত বন্দে সৎ বল! বায়না। কারণ তাচ! হইলে টউচার বাদ 
উপপল্ন হয় না এবং সদাপ্রতাক্ষছ্র আপত্তি হয়। প্রভাকর বলেন, উহ! গ্রহণ 
ও স্মরণের ভেদাগ্রহনিবন্ধন । এইরূপ বল! যায় ল। এইকূপ বলিলে যুগপৎ প্রবু্তি- 
নিবৃত্তির আপত্তি উপস্থিত হয়। মাস্তর ব! অসংৎ-ক্কপেও উত। এাহণীয় হইতে 
পারে না। বাধের দার! আমের বিষয় যে আন্তর তাহ! প্রতিপন্ন হয় না। পরজ্ঞ 
বাধ উচ্ভার অন্যত্র সৱা উপপন্ত্র কবে । মার উহ] শ্রসং লা হলে বাধই উপপঞ্জ তয় 
ন, এইরূপ বলিলেও দোষ এট যে, বাধিত হলে যে বশ্য সৎ তাত! বলা যায় 
ন1। শ্রাতিভাসিক বন্কর ব্যাবহারিকরূপে ভান হয় এবং পরে সেই ব্যাবস্থারিক্ঘেব 
বাগ হয়। আরও কথা এই যে, অসাতের প্রতীতিই অন্তপপক্স । স্বতরাং দ্বৈত, 
নেদাস্তী বলেন ঘে, উহার প্রকাশ ও ব্যধের উপপন্তিব নিমিত্ত উচাকে সনির্ব্বচনীয় বা 
সদসদ্রিলক্ষণ বলিতে হইবে । অর্থাৎ ভ্রমেক অধিষ্ঠানে বক্গষতেন প্রাতিভালিক 
সত্তা! স্বীকার করিতে হইবে। 

'রজতের অনির্ব্বাচ্যহ’ কথাটীর অর্প কি? উঠার দ্বার! নির্বচনাযেগার বুঝা 
যাইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে এই বিষয়ে জীবের মৃকীভাব "অবলম্বন 
করিতে হয় । উহার অর্থ সদসদ্বিলক্ষণহও হইতে পাবে না। সদপদ্বিলক্ষণব পদের 
অপ সদ্বিলক্ষণত্ব, অসদ্বিলক্ষণদ্, অথবা সদসদবিলক্ষণত্বরূপে কল্পনা করা যাইতে 
পারে ।  অনির্বচনীযনেদ ভাপ মদবিলক্ষণত হইতে পারে না। কারণ শশশুঙ্গ প্রভৃতি 
অসৎ পদার্থ সৎ হুউতে বিলক্ষণ বা! ভিন্ন হয় অথচ অদ্বৈতী উচাদিগকে অলিবর্ধাচা 
বলেন না। অনির্ববচনীয়ত্বের অর্থ অসদ বিলক্ষণত্ব হইতে পারে ল। কারণ ব্রহ্মর্মপ 
সদ্বন্ত অসৎ হইতে বিলক্ষণ হয়। কিন্তু জদ্ধৈতী ত্রক্ষকে অনির্ববাচা বলেন ন1। 
অনির্ব্বচনীয়ের অর্থ সদসদ্বিলক্ষণত্বও হইতে পারে ন1। কারণ সং রন্তু অসছ্ব্লিক্ষণ 
বলিঘ। সদদদ্বিলক্ষণ হইবে এবং অসৎ বন্ত সদ্.বিলক্ষণ বলিয়া সদসদ বিলক্ষণ হইবে । 
অর্থাৎ উভঘবিলগ্ষণৰ্ বা উভয়তেদ কেবলাহ্দী বলিয়। সং এবং অসৎ যাবৎ পদার্থেই 
উহা বিগ্রমান। স্মতরাং উক্ত তিন প্রকার বিলক্ষণর অতিব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট তওয়ায় 
অনিবর্ষচলীয়বের কোন সঙ্গত লক্ষণ হইতে পারে লা । 


৩৮ দর্শন 


উত্তরে অদ্বৈতী বলেন যে, অনির্বধাচাদ্ের অর্থ হইল “'সদ বিলক্ষণত্রে সতি অসদ 
বিলক্ষণহে সতি উভয়বিলক্ষণতম্‌’’ অর্থাৎ সদ.বিলক্ষণববিশি্ই যে অসদ,বিলক্ষণন্ 
তদ বিশিষ্ট উভয়বিলক্ষণহ । এই লক্ষণটী সমন্বয় করিবার কালে প্রথমতঃ দেখাইতে 
হইবে যে, উভয়বিলক্ষণত্বত কোথায় আছে। পরে ইহাও দেখিতে হইবে যে, যে 
বন্য গুলিতে ওঁ উভয়বিলক্ষণ্ধ আছে তাহাদের কোনগুলির মধ্যে সদ বিলক্ষণত্ত এবং 
অস বিলক্ষণত্ব এই ছুইটী আছে। উভয়বিলক্ষণ যে বন্তগুলির সধে উক্ত দ্বিবিধ 
বিলক্ষণত থাকিবে, সেই বন্ধ গুলিতে উক্ত অনির্বধ1চাত্হর লক্ষণ সঙ্গত হুইবে । উভয়- 
বিলক্ষণহু সৎ ত্রচ্ধ এবং অসৎ শশশ্ৃবৃঙ্গ প্রভৃতি, প্রাতিভাসিক শুক্তি-রদ্তাদি এবং 
ব্যাবহারিক আকাশাদি বস্তুতে আছে। কারণ উভয়বিলক্ষণত্ত কেবলাধয়ী অর্দাৎ 
সর্ধজ থাকে! কিন্তু উহাদের লধ্যে ত্রহক্ম পারমাধিক সং হওয়ায় উহাতে 
সদ বিলক্ষৱ নাই, এবং শশশৃঙ্গাদি অসৎ হওয়ায় উহাদের মধ্যে অসদ বিলক্ষণত 
নই । স্থৃতরাং ব্রহ্ম ও শশশৃঙ্গাদিতে উভয়বিলক্ষণত্ব থাকিলেও, তদংশে বিশেষণীভূত 
‘সদ-বিলক্ষণত্ববিশিষ্ট অসদ_বিলক্ষণত’ ন! থাকায়, সৎ বা অসতে অনির্ববাচ্যহ্বের লক্ষণের 
অতিবাাপ্তি হইল না। আকাশাদি বাবহারিক ও শুক্তির্ঞতাদি প্রাতিভানিক 
লস্ত্র বান্তবিকপনক্ষে অধিষ্ঠানাতিরিক্ত সত্তা ন! পাকায় এবং প্রকাশমান বলিয়া অসৎ 
না হওয়ায়, এ লনস্ত বসতে উভয়বিলক্ষণত্ব ও তদংশে বিশেষণীছুত 'সদ.বিলক্ষণর- 
বিশিষ্ট অলদদ বিলক্ষণত্' আছে। সুতরাং উক্তরূপ অনির্ববাচাত্বের লক্ষণ সঙ্গতই 
তল । 

অনির্ব্বাচাৱের লক্ষণসন্বদ্ধে পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করেন যে, যদি সদসদ.বিলক্ষণ 
কোন পদার্থ জগতে থাকে তাহা হইলে অ্বৈতী উক্ত গকার লক্ষণ করিতে পারেন, 
কিন্তু এরূপ পদার্থই জগতে সম্ভব হয় না। উত্বরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, অর্থাপত্তি- 
প্রমাণের দ্বার! এঁপ্রকার বস্তুর অস্তির প্রমাণিত হয়? অর্থাৎ ভরমস্থলে ( স্বসত্তারহিত ) 
রজ্জতরূপ বিষয়কে সৎ বল। যায় ন৭।। কারণ এঁরূপ হইলে পরবর্ত্তী বাধক জ্ঞানের 
ছার! উহার নিষেধ হইত না। স্বতন্ত্র সৎ বস্তর কথনও বাধ হইতে পারে ন৷। 
উহাকে অসংও বলা যায় না। কারণ অনৎ বস্তুর কখনও অপরে।ক্ষপ্রতীতি হইতে 
পারে না? অতএব উহাকে সদসদ বিলক্ষণ বলিতে হইবে । এইরূপে উক্ত রজতের 
প্রকাশ ও বাধ অগ্যপ্রকারে ( অর্থাৎ উহাকে সৎ বা অসৎ বলিলে ) উপপদ্ হয় না 
বলিয়! উহাকে সদসদ বিলক্ষপ বলিক্সা স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা সুপপান্তি- 
রূপ অর্থাপত্তিদ্বার উহ।র অনির্ব্বাচ্যত্ব সিদ্ধ হয়। 

ইহাতে পূর্ক্মপক্ষী আপত্তি করেন যে, “যাহা সৎ হয় তাহাই প্রকাশিত হয়,” 


অনির্ব্বচনীয় পাতি ৩৯ 


এই নিয়মব্শতঃ উক্ত সদসদ.বিলক্ষণরূপে স্সীকুত রক্ত সং ন। হওয়ায় উহ।র প্রকাশের 
আন্থপপন্ডি হয়; এবং “যাহা অসৎ হয় তাহাই সাধিত তয়,” এই নিয়নবলশত; উক্ত 
সদসদ বিলক্ষণরূপে স্বীকৃত রজত অসৎ লা হওয়ায় উহার বাধের অনুপপন্তি চয়। 
অতএব ইহ। বল! যায় ন! যে, প্রকাশ ও বাধের অন্থপপন্ডিবশতঃ উক্ত রজত সদসদং 
বিলক্ষপরূপেই শ্বীকার্যা । 

উন্তবে বক্তব্য এই যে সং বস্ত বাপের বিরোধী হয় এবং অসং বন্ধ প্রকাশের 
বিরোদী হয়, কিন্ত সদসদ.বিলক্ষণ বন্য প্রকাশ ও বাধ কাহারও বিরোধী হয় না। 

পুনরায় পূর্সপক্ষী বলেন যে, সৎ বন্ত ও অসৎ বস্ত্র যপাক্রমে বাধ ও প্রকাশের 
বিরোধী স্বীকার করিলেও, সদসদ.বিলক্ষপ বন্য কাহারও বিরোধী হয় না এই প্রকার 
উক্তি সঙ্গত হয় না। 

হার উত্তরে অদ্বৈতী বলেন যে, বাধরাহিত্যকে্ট সত্ব বলা তয়। যাহার কোল 
কালেই বাধ হতে পারে না তাহাই সং। অর্থাৎ সৎ বন্য ত্রৈিকালিক নিষেধের 
অপ্রতিযোগী হইয় থাকে । নৈয়ায়কসন্মত সত্তাসামান্যসমসায়কৈ সত্ব বলা যায় 
ন।। কারণ নিত্য ও অনেকসমবেতর্ূপ জাতি অদ্বৈত বেদাস্তে স্বীকৃত নহে । 
দ্বৈত বেদাস্টে শ্রুতিসশ্মত ্ৰক্মভিয় সমব্ত্ট অনিতা । বোৌদ্ধসন্মত অথ- 
ক্রিমাকারিএকেও সব বল৷ যায় ন! । কারণ মিথ্যাভূত রঙ্চুসর্পও ভীতিকম্প 
প্রভৃতির জনক হয় বলিয়! অর্থক্রিয়াকারী হইতে দেখ। যায়। বাচস্পতি বলেন যে, 
সন্তাসামান্তসমবায় বা অর্থক্রিয়াকারিত্ববে সত্ব বলিলে দৈতাপত্তি হয়। চিদাত্ম। 
সবন্দর্ূপ । সন্ত চিদ৷স্রাতিরিক্র কিছু লহে। যদি সন্তাসামান্তসমবায় ব| 
অর্থক্রয়াকারিহ চিদাত্্!তিরিক্ত হয় তবে দ্বৈতাপত্তি হয়। আরও দোষ এই যে, সন্ত! 
এদং অর্থক্রিগাকাপিতার আবার সন্তাম্তর বা অর্থক্রিয়াকারিতান্তর কল্পিত হইলে 
অনবস্থাপ্রসঙ্গ হয় ৷ 

পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন যে, যাহ! সৎ হয় তাহাই প্রকাশিত হয়। এই নিয়ম 
অদ্ৈতী স্বীকার করেন না। কারণ এরূপ হইলে উভয়সম্মত শুক্তিরজতের 
অপ্রকাশাপত্তি হইয়! পড়ে । অধব্ৈতী বলেন যে, সবই স্বপ্রকাশত্ব। অনির্ব্বাচ্য 
বস্তু উহার অধিষ্ঠানীচূত বস্তুর সন্ত।য় সত্তাবান্‌ হইরাই প্রকাশিত হয়। উহার নিজন্ 
কোন লন্ত। নাউ । অসৎ বস্তুর কখনও সদ রূপে প্রতীত হওয়ার যোগ্যতাই নাই ।২ 
১ ভামতী, নিঃ লাঃ সং, পৃ ১৮ 
২) অ্ৈতলিন্ধ, নিঃ সাঃ সং, পৃ «৫১ 


৪০ দর্শন 


এমন কি উহ।দের সম্বন্ধে কোন ভ্যান হইতে পালে মা। উহ॥দের সম্বদ্ধে যোগদর্শনে 
বিকপ্রবৃত্তি স্বীকৃত হয়। পতজ্জলি বলেন, “শব্দজ্কানানুপাতী বন্তশৃশ্যো। লিকল:।” 
অর্থাৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন অথচ তাহার বিষয় কোন বশ্য পাওয়া যায় না, এইরূপ 
যে বৃত্তি ভাঙা বিকল । এই স্থলে আপত্তি হঈতে পারে যে, শব্দ নিজের 
অর্থের উপস্থাপক হইয়। বৃত্তি জন্মাইয়া থাকে । কিন্ত যেই শব্দদ্বার। কেন 
অর্থেরই উপস্থিতি সম্ভব নহে সেইরূপ শব্দ কপনই বুন্তি জঙ্মাই্টতে সমথ হয় ন1। 
যেমন ‘ঘঢদষ’ প্রভৃতি শব্দ কোন পদার্থেরই উপস্থাপক হয় ন! সেইরূপ শশশৃঙ্গ 
প্রহ্থতিও পদার্থান্পন্থাপক হইবে) উত্তরে বক্তব্য এই যে. ‘ঘঢধ্ষ’ প্রভাত ‘অস্তি’ 
অথনা ‘নাস্তি’ ইত্যাদির ত্বারা সংযুক্ত হইলেও কোন শানব্দবোধ হয় না, ইহা সকলেরই 
অগ্রভবলিদ্ধ।* কিন্তু 'শশশ্ৃঙ্গং নাস্তি’ ইহার ছার! সালক।দি অন্ঞালী পুরুষের শৃঙ্গে 
শ্রশীয়কের ভানের যে ভ্রম হইতে পাবে তাহার নিরাস হয়। উক্ত বাকের অন্তর্গত 
শশশ্বঙ্গ’ পদটী 'নাস্ডি’ পদের দ্বার! সমভিন্যান্ৃত হইয়াই শশে শৃঙ্গাভাববোধকত্ব 
সম্পন্ন করে। 'শশশু্গং নাস্তি' এইস্থলে 'শৃঙ্গ' পদের লক্ষ্যার্থ শশ্নিষ্ট এবং 'নড' 
পদের লক্ষার্থ শৃঙগ্গ।ভ।ব। 'শিশ' পদটীর এস্থলে কোন অর্থ নাই, উহ! অপার্থক 
(মর্থাৎ অপগত হইয়াছে অর্থ যাহার: । “শৃঙ্গ” পদ এবং নিও পদের দ্বারাই শশনিষ্ঠ- 
শঙ্গাভাববোধের উপপন্তি হতে পাবে । শিশ' পদটীর কোন অর্থ না থাকিলেও উহ 
নিপপ্রয়োদ্ন নহে । কারণ 'নঙও পদের দ্বারা যে শ্বঙ্গাভাবদূপ অভাবের বোধ 
হইতেছে তাহার তাৎপর্যাগ্রাহক ‘শশ' পদটী । কেবলমাত্র *শশশৃঙ্গ' এই * 
পদ থাকিলে উত্তপ্রকার শশনিষ্ঠ শৃঙ্গাভাবের বোধ হয় ন। অতএব কেবল 
শেশশ্বঙ্গ’ এই পদেরই এরূপ অর্থ স্বীকার কর! চলিবে ন।। বল। যাইতে পারে 
এস্থলে লক্ষ্াথের দ্বারাই বোধের উপপন্তি করিতে হইবে । অতএব 'শশশুৃঙ্গা 
এই পদের শশনিষ্ঠশৃঙ্গ'ভাব্ত্াপ লক্ষ্যার্স স্বীকার করিলেট কেবলমাত্র *শশশুঙগা 
পদের দ্বার! উক্ত অভাবের বোধ হইতে পারে । অতএব 'নাস্ডি’ পদটী বার্থ হইল । 
উত্তরে বক্তবা এই যে, এইরূপ বলিলেও ‘নান্ডি' পদটী তাৎপর্খ্যের গ্রাহক 
ন্বীকার করিতে হইবে। অন্তথা যেপানে কেবলনাত্র “শশশৃঙ্গ, পদ পাকিবে, 
সেখানেও শশনিষ্ঠশৃঙ্গাভানবোধের আপত্তি হইবে ।” 

এইক্কপে শশবৃঙ্গ প্রহ্ৃতি অসৎ পদার্থের শাব্দবোধ হউলেও উহার! কখনই 
অঁপারোক্ষ প্রতীতির বিষয় হইতে পারে না । প্রভাক্ষ প্রতীতির বিষয় হইতে গেলে 
যে সানগ্রীর প্রয়োজন হয় তাহ! কখনই অসতে থাকে ন! । ইল্দিয়সন্লিকর্ষই প্রতাযক্ষের 
সামান্য সানগী, উক্ত আসতে নাই | 


ক্্নখ:) 





৷ অ, পৃ *৩২ 








বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 


€জৈমাসিক পকত্রিক। ) 


নম বর্ম, ৪র্থ সংখা! ] মাঘ [ ১৩৫৯ সাল 


সম্পাদকীয় সমিতি 


অধ্যাপক সতী ্দ্রকৃমীর মুখোপাধ্যায়, এম.এ.» শি-এচ.ভি. 
(প্রধান সম্পাদক ) 
অধা।পক শ্পরেশনাথ ভট্টাচান্য, এম.এ. 


অধ্যাপক *কালীকৃষ্ণ বন্দ্োপ।ধ্যায়, এম.এ. 
অধ্যাপক শ্রাদেবীপ্রসাদ সেন, এম.এ. 


মৃলা ৯২ বাধিক মুল্য (ডাকমাশুল সহ ১৪২ 


দর্শন ক্রাশ্্যালক্ন :_-১৮ সি, রামরতন বন্থ লেন, কলিকাতা--৪ 
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বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 


(ইজৈম।জিক পত্ৰিক। ) 


৯ম বর্ম, ৪র্থ সংপা। ] মাঘ [১৩৫৯ সাল 
স্থুচীপত্র 

বিষ লেখক পৃষ্ঠ 
=১! জীবশ্মুক্তি--শীঅনিলকুমার রায়চৌধুরী, এম.এ., ডি. লিট. > 
২1 ল্লিনোঞ্জার দর্শন__উ্টতারকচস্দর রায় ৭ 
৩। হিন্দুশাঙ্ছে কৰ্মতত্ব -- জীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ. ১০ 
৪। ম্মান্তরবাদের দাশনিক ভিত্তি _দেবীএ্াসাদ সেন, এম.এ. ১৭ 
৫। জ্ঞান ও বিশ্বাস_ শবীপ্রণবকুমার সেন, এম.এ. ২২ 
৬। হেগেলীয় শিল্পদৰ্শনের ভূমিক! --শীস্বুধীরকুমার নন্দী, এম.এ., ডি. ফিল. ৩* 





সম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ] ঢক্্পন্লি 1 মাঘ, ১৩৫৯ সাল 





জীব মুক্তি 
জঅনিলকুমার রায়চৌধুরী, এম.এ., তি, লিট. 


ত্রঙ্ষের অপরোক্ষভঠান হউলে অবিগ্ণ1! সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে 
এমাপন্তি হইতে পারে যে. ক্রাব২কালে কাহারও ব্রহ্ষানিষয়ে অপরোক্ষভ্তান হইতে 
পারে না, যেহেতৃ শরীর অবিদ্য/-উপাদানক । অবিদ্যা যদি নাশপ্রাপ্ত হয়, তবে 
তদ্‌-উপাদেয় শরীরাদিও থাকিতে পারে |» উপাদাননাশে উপাদেয়ের নাশ 
অবশ্য স্বাকাদ্য । ইহার উত্তরে বল! যাইতে পারে যে, ব্রহ্ষাত্বান হইলেও প্রারন্ধ 
কর্শ্মের লাশ হয় না. পৃর্নজন্মক্কত যে সকল কর্ম্ম ফলদায়ী ন। হইয়া! সঞ্চিত 
আচে তাহার! বিনাশপ্রাপ্ড হয়; কিন্তু যে সকল কর্শা ব্রহ্মাজ্ঞানোদয়ের পূর্বেই 
ফলদান করিতে আরস্ম করিয়াছে অর্থাৎ যাহাদের ফলে জীবের দেহধা রণ প্রভৃতি 
সম্ভব হইয়াছে তাহার! চ্যানের ত্বার। বিনষ্ট হয় না। গ্রইআগই শাত্রে বলা 
হইয়াছে -“তন্য তাবদেব চিরং যাবল্প বিমোক্ষোহথ সম্পতুন্তেশ ২ এবং “ক্ষীরস্তে 
চাহ কশ্ঘানে তশ্মেন্‌ দুম্টে পর।নরে 1”: অথব| “ভ্যানাগ়নিঃ অর্ববকশ্ঘানি ভশ্মসাঁৎ 
কুরুতে তথা।”* এই সকল বাক্যদ্বারা শ্র।রন্মভিত্র অন্য কর্শ্মের নাশ 
বুঝিতে হইবে । অতএব ক্রক্ষাজ্ঞানীর দেহধাহণে কোন বাধা থাকিতে পারে 
লা! “অশ্ররীরং বাব সন্ভং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশডঃ।৮ * প্রভৃতি বাক্য জ্ঞানীর 





"অৰ্স্যোপাদেরদেছাছি শপঞ্চস্ত তশ্রিকৃতো অবপ্বানাঘোগাৎ ॥" শিবাছণি, বেস্তটেম্বর ল্য, পৃঃ. ৩৭ 
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ছাচক্ছোগ্যোপসিষদ্‌ ৮1১২১ 
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২ দর্শন 
সম্বন্ধে পযুক্ত হইতে পারে । অশরীরত্বের অর্থ হইল শরীরে অভিমালরাহিত। ! 
অথবা ভবিষ্য শরীরাদির কারণাভাবই অশনীর শব্দের দ্বার! বোধিত। ইছ! 
আবতকালেই সম্ভব হইতে পারে ।* ইহাকেই জীবন্যুক্ডি বল! হয়। এই 
প্রকার আপত্তি করা যাইতে পারে বে, আত্মার শরীরসন্বন্ধ কর্্মজগ বলিয়া! 
কর্শোর দ্বারাই উক্ত সঙ্গদ্ষের উচ্ছেদ করিতে হুইবে, গ্ঞালের ব্বারা উহার উচ্ছেদ 
করা সম্ভব হইবে না । এই প্রকার আপত্তি নিতান্তই অমূলক, কারণ আত্ম! 
সর্ববথ। নিক্বি্ঘ বলিয়া শরীরের সহিত উহার সম্বন্ধ কর্্দলন্য হইতে পারে 
না। উক্ত সন্বন্ধ অনাদি অবিদ্তাজ্জলিতই ললিতে হইবে । শতরাং বিদ্যার 
দ্বারাই উক্ত অবিভাজনিত সম্বক্ষের উচ্ছেদ করিতে হইবে।- এইরূপও 
কনা করা যাইতে পাতে ন। যে, জাবন্দুত্ত জ্ঞানী হলিয়া আট্মৈক্য৷মুতভূৃতি 
এবং শরীর্ধারপ করে বলিয়া দ্বৈশুদর্শন, এই উভয়ই এককালে হইবে। এই 
প্রকার কল্পনার বিরুদ্ধে বলা বাইবে বে, পরস্পরবিকুজ্চ বলিয়া উহার! এককালে 
কইতে পারে লা। আট্মৈকান্ুভব ও তৈশুদর্শন পগায় ক্রমে উদ্ধৃত ও অভিভূত ২ 
হইয়া থাকে ।* 

অতএব বুঝা গেল যে, তথ্চ্তান অবিদ্যা ও প্রীরন্দেতর সকল কর্মের নাশ 
কারে। প্রারক্ধ কর্শ্মোর নাশ করিতে না পারার কারণ এই যে, তবন্ত্রান দ্য়ং 
ভোগের শ্যায় প্রারক্ধ কর্্মেরই ফল।- প্রীরন্ধ কর্শ্মের সহিত বিদ্যার বিরোধিতা 
নাই ইহা। শ্বীকার করিতে হুইবে । ১* অতএব জাবস্মুক্রের দেহধারণাদির 
উপপত্তির জ্রন্য তবচ্জানন্বারা বিনষ্ট অজ্ঞানের সংস্কার অথব! বিক্ষেপশত্তংশের 
অনুবতি স্বীকার করা হয়। বশিষ্ট প্রভৃতি জ্ঞাবন্মুক্তের ব্যবহার অধ্যাসজন্য 
হইলেও উক্ত অধাসের মূল বাধিত হওয়ায় তাঁহাদের বাবহারজন্/ পুনরায় বন্ধের 
আপত্তি কল্লিত হইতে পারে না। ** 

অবিভাই বখন সকল ভ্রব্যের মুল উপাদান, তখন তত্তচ্চানন্বার৷ অবিভা। 
ন্ট হইলে জীবশ্মুক্রের অবিভা-উপাদানক শরীরধারণাদিই বা কিরুপে সম্তব 
ছয় ? এবিবয়ে বিভিজ্র সিদ্ধান্ত বৈদাস্ডিকগণ প্রদর্শন করিয়াছেন । 


“প্যারেদ উৰ্ততবাতিক্ডবৌ", উক্ত পুস্তক, পৃ: ২৭২ 
উক্ত পুস্তক, পৃঃ ২৮৩ 
১০ "তোগপ্ত অভিকাশখাত্রকাৎ ন বিভাবিরোধিত্বশিতি ভাব: " ভ্ানোসহক্ৃত ই্টলিদ্জিবিধরণ, পৃঃ ৪৪৪ 


3১: পর্প্রভাটীকার পূর্ণানন্দ, চৌখাত্বা সং, পৃঃ ৫৮ 


. 
৭ বিষযরণপ্রসেরলংগ্রহ, বিজয়নগর সং, পৃ: ২৬২ 
» 


জীবশ্মক্তি ৩ 


বিবরণকার বলেন ঘে, অবিদ্যা! বিনষ্ট হইলেও উহার সংস্কার থাকিস! যায় । 
সেই সংস্কারঘ্ধারা শরীরাদির ধারণ ও প্রপপ্ুর্ূপ দ্বৈতৈর প্রতিভাস উপপছ্গ হয়। 
বাধিত বিষয়েও অগ্রবুত্তি হইতে দে-। য৷য়। যেমন কোন গন্ধদ্রবাযুক্ত পাত 
হইতে উক্ত ভ্রব্যটা অপসারিত হইলেও গন্ধের সংস্কার থাকিয়া যায়॥। লংক্ষার 
শব্দের ত্বারা অবিভার লেশও বুঝা যাইতে পারে । অবিদাজেশ শব্দের দ্বারা 
প্রারক্ককার্ঘাসম্পাদনপটায় অবিগ্ভার অবস্মাবিশেষ বুঝা যাইবে । পূর্বের বল! 
হুই্াছে যে, অনিস্ঠার সংস্দারত্বারা দ্বৈতৈর প্রতিভাস উপপন্গ হুয়। ইহাতে 
প্রশ্ন হইতে পারে বে, সংস্কারজ্রহ্য প্বৃতিহ হইবে । উহার দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রতীতি 
কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তরে বিবরণকার বলেন যে, অবিদ্যার শ্যায় সংস্কার ও 
চৈতগ্ৃগত দোষ এবং এ পদোবই এম্বলে অপরোক্ষভ্রমের হেতু হইবে । এই 
অপরোক্ষতভ্রম সবার! বাধিতানুঝুণ্তিই বুঝিতে হইবে । »* 

মধুসূদন বলেন বে, সর্পপ্রম নিবৃত্ত হইলেও যেমন ভয়কম্পলাদি থাকিতে 
*দেখ। যায় অথবা দণ্ুসংযোগ রহিত হইলেও যেমন চক্রত্রমণ দেখ! যায়, সেইরূপ 
অবিষ্ভা নিবৃত্ত হইলেও তাহার কার্য্যের অন্ববৃন্তি হইতে পারে । ক্রিয়া বা ড্ঞানেরই 
সংস্কার হইতে পারে, অন্য কাহারও হুইবে না, এইরূপ বলা যায় না “নি:ঃসারিত- 
পুষ্পায়াং সম্পুটিকায়াং পুস্পবাসনাদর্শনা।”৮ »*  অথব। অবিভালেশের অশুবৃত্তি- 
বশতঃ দেহাদির অবশপ্থান উপপন্ন হয়। লেশ শব্দঘারা অবিভ্ার আকার 
বা লক্তি বুঝিতে হইবে । অবিন্তার একটা শক্তিবশতঃ প্রপন্চ পারমার্থিক সৎ. 
বলিয়া ভ্রম হয়; অপর একটা শক্রিবশত: উহ! অর্থকিয়াসম্পাদনযোগা বা 
ব্যাবারিক সং বলিয়া ভ্রম হয়॥ এই দুইটী শাল তষহুানঘারা বিনষ্ট 
ছয়। কিশ্খ অপর একটা শক্ত আছে ঘাহ। প্রপপেণর অপরোক্ষপ্রতিভাসযোগা 
অর্থাভীলের ত্রনক হয়। এ শার্তিজ্গ্য দেহাদির অনুরুত্ডি সম্ভব হয় এবং 
উচ্থা শরীরপাতের সঙ্গেই বিনন্ট ইয়া যায।:* অথবা লেশ শব্দত্বার 
অভ্ঞালের সুন্মনাবন্থা বুঝিতে হুইবে। যেমন কোন যাগ নিষ্পন্ন হইলে এ 
যাগের সুন্মমাবস্বারূপ অপুর্ব যাগফলের নির্ববাহকরূপে কলিত হয়, সেইরূপ 
অভ্ভান বিনষ্ট হইলেও তাহার সৃক্ষাবস্থারূপ 'লেশ' দেহাদি প্রতীতির অনুকূল 
হয়।** মধুসূদন আরও বলেন যে, নৈয়ায়িক ঘেঘন কারণনাশে নিরধিকরণ 





১৩ আইৈজলিছ্ছি, ৰি: লাঃ সং. পৃং ৮৯৮ 
১৪ উৰু পুস্তক, পৃং ৮৯১ ১৫ আধ পৃস্তক্চ, পৃঃ ৮৯১-২ 


স্‌ দশন 


কাধ্যের ক্ষণমাত্রস্থায়ত্ব স্বাকার করেন সেহরূপ বলবান্‌ প্রতিবঞ্চনিবগ্ধন দেহাদি- 
কাধে।রও ক্ষণবিলম্ব হইতে পারে। ** সুরেশ্বরাচান্য এবং চিৎ স্পাচার্ধ।ও 
জীবশ্মুজি, স্বীকার করিয়াছেন। ১* 

অনৈতক্রহ্বাসিদ্ধিকার বলেন যে, নৈযফ্সয়িক যেমন সমবাস্িকারণনালে 
দ্রবানাশ স্বাকার করিয়া নিরুপাদাল ড্রব্র শ্ষণমাত্রস্থায়িত্ব স্বীকার করেন; 
অথবা বাহার! অসমবায়িকারণনাশে দ্রব্যনাশ স্বাকার করেন তাহার! বেমন 
আঅয়নাশজ্রম্য নিরাশ্রয় কাধ্যের ক্ষণদ্বয় অবন্থিতি অঙ্গীকার করেন; সেইরূপ 
বেদ[ন্টীও অবিভালেশ সমথন করি! দেহাদির অনুবৃত্তি সাকার করেন। ১৮ 

বিবরণোপগ্ঠাসকার বলেন যে, অঞ্ঞানের আবরণ ও বিক্মেপনামক 
ছইটা শক্তি আছে । তত্বক্ঞানের ছারা আব্রণশন্ডি নষ্ট হয়, কিন্ত বিক্ষেপ- 
শক্ত থাকে! এই কারণেই জীবস্মুক্তের দেহধারণ ও বৈতদর্শন সম্ভব হয়। ** 

বা০স্পতিও জীবন্মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতেও অবিভালেশ- 
বরা বিদ্বানের দেহস্ছিতি উপপন্ন হয়। যদিও ছিচশ্্রাদিভ্রেম চন্দ্রের তত্বল্রানের 
সহিত অতি অষ্টাকালই থাকে তথাপি জীবস্মুক্তের কর্তৃতস্বাদি উচ্ছার বিরোধী 
তত্বন্তানের সহিত বহুদিন ( দেহপাতপর্ধ৷ব্ত ) থাকিতে পারে। এ বিষে 
ছান্দোগ্যোপলিবদ্‌ (৬১৪২) প্রমাণ) প্রমাণপিদ্ধ বিষয়ে কোন প্রকার প্রশ্ন 
উপপন্ন নহে। ** আরব্ধ কর্ম্মগুলি অনারক্ধ কম্ম অপেক্ষা বলবান্‌। তাহ! 
না হইলে মনু প্রভৃতির কল্পপর্ধ/2্ অবস্থান শানে কঞ্তি হইতে পারিত না। ** 


লী ন্বস্সমুভ্ভিন্লল ল্রিরুচ্জ্ধে আুক্ভিৎ 
কোন কোন বৈদা/ম্তক জীবপ্মুক্তি স্বীকার করেন নাই। তাহাদের অভিপ্রায় 


বর্ণনা করিয়। সর্ববভ্ঞাত্মুনি বলেন যে, অবিভার ক!বোর বিভমানতাবশতঃ 
বুঝিতে পারা যায় যে, পুরুষের তখন মুক্তি হয় নাই । মুক্তির অথ হইল বিদেহ 
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জাবস্যুক্তি ৫ 


কৈবল্;। অতএব শাকত্রে যে জাবশ্ুক্রসন্বক্ধে উক্তি রহিয়াছে তাহ! অর্থবাদরূপে 
বুঝিতে হুইবে অব।ৎ উদ! মুক্তির স্তরতিপর বাকাকুপে গুহাত হইবে! ** 

প্রকাশানন্দ প্রস্ততি নৈদাশিকও জাবন্য দি সাকার করেন নাই। 
প্রকাশানন্দ বলেন যে. শাস্ত্র হইতে বুঝা যায় যে, আত্ধন্ান ও তাহার ফলের 
মধে) কোন ঝ'বপান নাই । তর ানসমানকালান মু «' স্বীকার করিতে 
হইবে । অনিভা বেঙ্রপ জ্ঞানের বিরোধা উহার কাধ গু সেইরূপ ছ্যানের বিরোধী । 
অত এব দ্যানোদয় তঈলে অবিদ্যা: ও তাহার কার্য। উতঘুত বিনষ্ট হইবে । ** 
স্থৃতরাং শ্রারকনিসধাহক বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট মত্রান অবশিষ্ট থাকে. এইরূপ 
কল” অযৌক্তিক, কারণ অন্রানস্বয় স্টাকৃত নহে। অথবা একটা অন্তানের 
দুইটা শক্তি আকে, তাহার একটী বিনষ্ট হুইল অপরটী রহিল -- এইপ্রকার 
কল্পনাও বিরুদ্ধকল্লীনা, কারণ যুগপ২ শ্রিতিনিবৃত্তি বিরুদ্ধ বলিম্বা বিবেচিত 
হইবে। শাস্ত্েরও জাবনমুক্কি প্রঠিপাদনে কোন প্রয়োগ্গন দৃষ্ট হয় না। অতএব 

= এ বিষয়ে শাত্রোক্তি অর্থবাদ বলিয়া গৃহীত হইবে ।** 

ব্রক্ষানন্দ অধৈতসিঞ্চির টাকায় বিদেহকৈবল।কেই মুখা মুক্ত বলিয়াছেন 

সাহা 4 মতে. জাণ'মুক্তি তথ।কথিত মুক্তি ঝলিয়। স্বীকৃত হইতে পারে । ** 


হার এ ৩9স্ল 
বিমুক্তাত্মন, বলেন যে, দর্শন অর্থাৎ তবগ্জান শরীরীর পক্ষেই সম্ভব । 
শরীরপাতে তাহ। এক।শই অসম্ভব । আতএব বিগ্ভাকালে বিদ্বানের দেহস্থিতি 
অন্ুপপশ্র নহে । ** আচাম। শঙ্কর ‘তত্তসমন্বয়াৎ ৷" (ত্ৰহ্মসূত্ৰ ১১৯) সূত্রের 


ভান্যে জীবন্নুক্তি পীকা“ করিয়াতেন। এ বিষয়ে চিৎস্থখীর টীক। নয়ন- 
প্রসাদিনীও ভ্রম্টবা ।* * 


জাল ক্রম্মািএান্ত 
জীবন্দুর্ডের পক্ষে কম্যের উপযোগ সম্ভব কি না তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
আলোচনা কর! ঘাইতেছে । বিবরখোপন্/।সকার বলেন যে, কর্শ্ম ভেদাধ্যাস 


২২ সংক্ষেপশারী রক, ওর্থ অধ্যায়, র্রোক ৩৯ 

২৩ বেদান্তসিদ্ধান্তদ্‌্াৰলী, তেনিস্কৃত সং. পৃঃ ১৮*-৩ 
২৪ উক পুস্তক, পৃঃ ১৩৮-৪ - 

২২ লবুচত্রিকা, নি; সা: লং, পৃঃ ৩ 

২৬ ইউলিক্চি, গাইকণরাড় লিরিজ, পৃ: ৭৪-৫ 

২৭ নধনপ্রসান্ধিনী, নিঃ লা: সং, পৃঃ = 
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৬ দশন ha 
থাকিলেই সম্ভব হয়। অধ্যাসের কারণ অবিদ্যা বিনষ্ট হওয়ায় জঙকানীর পহ্ষে 
কশ্ম সম্ভব হয় ন|। :- কশ্মে অধিকারা না হইলেও ঘে তাহার পক্ষে ঘথেচছাচ1র 
সম্ভব হুইবে তাহাও কল্পনা কর। যায় ন! । মুমুক্ষু ব্যক্তিরই হথেচ্ছাচাব থাকে 
না, সুতরাং মুক্ত পুরুষের পক্ষে উহু। নিত্ুন্তই অসম্ভব ।*২ ছ্ানীর শুভ 
কামনাই অনুবৃন্ত হয় অথবা শুভাশুভে গুদ।সাগ্ হয়। ** 

পঞ্চদশীকার বলেন যে, জ্ঞান প্রারক্ক কর্শ্ম করেন। তাহার মতে, প্রারক্ধ 
তিন প্রকা॥এ__ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত ও পরেচ্ছাকৃত। অপথ্যসেবনাদি ইচ্ছাকৃত 
কর্পা, বলবান্‌ ব।ক্তিকর্কক নিয়োজিত হইয়া যে কর্শ্ম করা হয় তাহা 
অনিচ্ছাঃত কৰ্ম, এবং পরদাক্ষিপ্সংযুক্ত হইয়া যে কশ্ম করা হয় ভাহ। 
পরেচ্ছাকুত কর্ম । এই প্রকার কর্শ্মের ছারা জ্ঞানীর পুনরায় বন্ধন হয় না, 
কারণ, ভগ্িত বীঞ্জের ম্যায় উহার বাসনাদিকাধ্াক্ষম হয় না।+** বেদান্ুসারের 
টাকায় আপোদেবও তিন প্রকার প্রারক স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে, 
ভিক্ষা প্রভৃতি জ্ঞানীর ইচ্ছাকৃত কর্শ্ম, সমাধি-অবশ্থায় শিশ্য প্রদত্ত অগ্রগ্রহণাদি, 
পরেচ্ছাকৃত কর্শ্ম, এবং সমাধিকালে অথবা সমাধি হইতে উত্থিত হইলে অকস্মাৎ, 
কন্টকবেধ, শ্রস্তরাঘাত প্রস্তুতি অনিচ্ছাক্ত কর্শ্ম। এই প্রকার কর্ণ্মদ্বারা 
গ্ঞানীর বন্ধন হয় না, কারণ মাত্র ভোগক্ষযে উহাদের তাশুপধ্য । *২ 

আচাধ্য শঙ্কর বলিয়াঙেন যে, ভগবান পরের মঙ্গলের জরগ্য জীবশ্মুক্তকে 
পুনরায় শরীর ধারণ করান। ২” মখন/মশ্র এই প্রকার মতের সমথন 
করেন না। তাহার মতে, জীবশ্মুক্ুর পুনরায় শরার ধারণ একাশ্ই অসম্ভব ।** 
বাচস্পতি এ বিবযে মণ্ডনের মত খন করিয়াছেন ৷ ** 





৯৮ বিহরপোপক্াস, চৌখান্ব। লং, পৃঃ 2৫১ 

২৯ টনক্র্মাদিছি, ৪ ব্নখ্যার, প্রোক ** 

৩* বেঘান্তলার, নি: লা: সং, পৃ: ৫এ 

৩১ পঞ্চদী৷, তৃত্িগীপ, ছোক ১৭২-৬৬ ও রাছকৃক্চকৃত চীক। 
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ভামতী, নি: লা: সাং 


স্পিনোজার দর্শন 
ইতারকচত্র বার 
( পুর্ষদা বুনি) 
স্সপিন্সোজ্ান্ল পক্ভাল 

স্পিনোজা কোন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার জ্রচ্ চেষ্টা করেন নাই, কিছু 
পরবর্তী যাবতীয় দর্শনে তাহার চিন্তার প্রভাব স্রল্পন্ট। তিনি মে কত 
বড় ছিলেন, যতই দিন যাইতেছে, ততই তাহ! স্পষ্টতর হইয়। উঠিতেছে । 
কোনও সমালোচক লিখ্য়াছেন: পর্বতের পাদদেশে দাড়াইয়া তাহার উচ্চতার 
ধারণ। কর! সায় না. পর্বত হইতে যত দূরে য' 51 মায়, ততই তাহার উচ্চতার 
স্পন্টতর জ্ঞান হয়; স্পিনোল্াও তেমনি ঘ* দূরে সরিয়! যাইতেছেন, ততই 
তাহার মহৰ অধিকতর উপলব্ হইতেছে । হার সমসাময়িকদিগের মধে। 
কেহ কেহ তাহার পাণ্ডিতত ও চরিত্রের জন্য ভাহাকে অঙ্গ করিতেন; কেহ 
কেহ উত্তঘ চণমা-নিৰ্শ্মাত৷ ঝলিয়। তাহাকে সম্মান করিতেল। তাহার কআ্রাবিত- 
কালে কেহই যে তাহার প্রতিভার ধারণ! করিতে পারেন নাই, তাহাও নহে। 
কিন্ত অধিকাংশ লোকেই তখন তাহাকে ধর্মহীন জড়বাদী বলিয়া দ্বণা। করিত । 
তাহার মৃত্যুর পরেও বহুদিন পঞ্ঝন্থ স্তাহার গ্রন্থ অধিক লোকেই পাঠ করিত না। 
ংরেছ দার্শনিক হিউষ্‌ তাহার মতকে "বিকট" * ও “কলঙ্কিত” * বলিয়। অন্ডহিত 
করিয়াছিলেন বিখ্যাত সমালোচক লেলিং লিখিফাছেন, “মৃত +বু.রলম্ন্ষে 
লোকে ঘেকপ দ্বণার সহিত কথ! বলে, স্পিনোল্জাসন্বঙ্গেও লোকে সেই ভাবে 
কথা বলিত।* এই দ্বণার কারণ শ্পিনোজাপ দার্শনিক মত। তিনি ঈশ্বর ও 
প্রকৃতিকে অভিন্ন বলিয়াডিলেন, এবং মানবের স্বাধীন ইচ্ছা অন্পীকার 
কনিয়াছিলেন। লোকে বিশ্বাস করিত, তিনি আীবাতার অমরহ ও মানুষের 
নৈতিক দায়িহও স্বীকার করেন নাই। কিন্ত কিছুকাল পরে সাহার অদ্বৈতবাদই 
জামান 18010001170 ৯০1০০1-এর পঞ্চিতদিগের দ্ধ! আকর্ষণ করিয়াছিল। 
এই Roun৷icদিগের ছিল প্রকতিপ্রিয় কবি মন। ঈশ্বর ও প্রকৃতির অভেদ- 
বাদ তীকারা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিকহ্ত হায় ও অন্যায় 





বসত 1 Iotamonn. 


Ld দর্শন 


যে আপেক্ষিক, শ্পিনোজার এই মতও মানবসমাক্ে প্রচলিত, পরম্পরাগত 
ধারণার বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় বলিয়। তাহার। সানন্দে অভিনন্দন করিয়! 
লইয়াচিলেন। এই মতের সাহাযের সভাতার ভারে পীিত মানবসন্তান সাভাবিক 
আবন যাপন করিতে এবং দাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও মত প্রকাশ করিতে লক্ষম 
হইবে বলিয়! তাহার! আশ। করিয়াছিলেন । ১৭৮* খৃষ্টাব্দে লেসিং জেকোবিকে 
বলেন যে, পরিণত-বয়ঃ-প্রাপ্তির পর হইতেই তিনি স্পিনে।আর শিশ্য, এবং দর্শন 
বলিতে তিনি একমাত্র স্পিনে।জ।র দশীনই বোঝেন ॥ তাহার Nailhan de Wise- 
নামক নাটকে লেসিং যে আদরশ-ইওদী-চরিত্র অঙ্গিত করিয়াছিলেন, দকলপরিমাণে 
তাহা শ্পিনোজচরিতের আদর্শে অক্ষিত। কয়েক বংসর পরে স্ল্পিনোজার 
দর্শনসন্ধক্গে হার্ডারের এক গ্রন্ত প্রকাশিত হয়। ইহার ফলে উদারনৈতিক 
ধর্ম্মতাত্বিকদিগের দৃষ্টি স্পিনোঙ্ার 1011;0৯-এর দিকে আরুগ হয়। এই 
ধর্শ্মতাখ্বিকদিগের নেতা ২০71০107772৩১ স্পিনোঞ্জার নাম উল্লেপ করিতে গিয়া 
উহাকে “পবিতরসনাচ্যুত স্পিনোজা” বলেন । ক্যাথলিক কবি নোবালিস, 
তাহাকে ঈশ্বরোদ্মন্ত বলেন এবং তাহার প্রতি এন্ষাভ্ভাপন করেন। Hthics 
পাঠ করিয়া গেটেও স্পিলোজার পতি আকুস্ট হন. তাহার অন্তদূণণ্টি গভীরতর 
হয়, এবং যৌবনের উচ্ছল ভাব প্রবণতা হইতে তাহার শ্রস্তর প্রৌড়ত্বের প্রশাস্তি 
ও শ্ৈনো উত্তীত হয়। তাঁহার পরবর্তী সমস্ত গন্ভ ও পদ্য রচন। স্পিনোৌআার 
ভাবে অনুপ্রাণিত । ফিক্টে, শেলিং ও হেগেলের অদ্বৈতবাদে স্পিনোক্ষার 
প্রভাব স্বস্পদ্ট। কাণ্টের চ্গানতন্তের সহিত স্পিনোঙ্ঞার দর্শনের মিশণ 
হইতেই হঁহাদের দর্শনের উৎপত্তি । ফিক্টের 01 ও সোপেন্হরের *Wi॥! 
গণ Live®” স্পিনোজার “কুতি'রই নামান্তর । নিৎসের “Vill To Power” 
এবং বার্গজর “৷৷৷ ॥i৷॥!”-এর উত্পহিও এই ‘কৃতি’ হইতে । স্পিনোজার 
IL ুপান্তরিত হইয়া হেগেজের 4১1১5011016 Reaecn হইজ্সাছে । হেগেল্‌ 
ঘধন শ্পিনোজার দর্শনকে জীবনহীন ও গভিহীন বলিয়াছিলেন, তল তাহার 
“আত্মরক্ষার প্রচেস্ট1” ( কতি )-ব কথ! তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন । স্পিনোজার 
দর্শন জীবন ও গতিবিহীন বল! সত্বেও তাহার প্রতি হেগেলের অসীম শ্রচ্ধ! ছিল? 
হেগেল্‌ বলিয়াছিলেন, “যদি কেহ দার্শনিক হইতে চান, তাহ! হইলে তাহাকে 
প্রথছে স্পিনোজার সতাবলম্বী হইতে হইবে ।৮ Absolute Reason হইতে 
ন্যায়ের যুক্তিক্রমে স্থপ্টি ও স্পিনোজার 5॥৷২৷৭৷০০ হইতে স্থষ্টি মূলত: একই 


ক্থা। 


শ্পিনোজার দর্শন ৯ 


ইংলগেও স্পিনোজার প্রভাব কম হয় লাই। কোল্রিছ. ওয়ার্চ সওয়াথ, 
ও শেলী ঠাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা! করিতেন। ওয়্স্ওয়ার্ধের কবিতায় 
ল্পিনৌজার প্রভাব স্রস্পদ্ট । শেলী তীহার "যে 
নিংন(৩-প্রপ্থের অনুবাদ করিতে আরহ্ত করিয়াতিলেন। হানা, স্পেন্সারের 
অন্তেয়ের ধারণার জন্য তিনি স্পিনোজার নিকট নী বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ 
করেন। বেল্‌ফোর্ট, বক্স, বলিয়াছেন, “বর্ধমান কালে এমন বিখ্যাত লোকের 
অভাব নাই, নাহার! বলেন আধুনিক বিভনের পূর্ণতা! ন্পিলোজার দর্শনের মধ্যেই 
নিহিত আছে 1” 

বিভিন্ন লোকে স্পিনোজার দর্শনের বিভিন্ন ব্যাথা! করিম্বাছেন। তাহার 
চিন্তা! হৃদয়ঙ্গম করিতে সময়ের প্রয়োজন 
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হিন্দুশান্তে কর্মতত্ব 
জুবসম্তকূমার চট্টোপাধ্যায়, এম.এ. 


অধ্যাপক গ্রদেবীপ্রসাদ সেন-লিখিত “স্মৃতির দর্শনভাগে ধর্মতত্ব ও কর্মবাদ* 
প্রবন্ধটি ( দর্শন, আবণ, ১২৫৯ ) যথেষ্ট গবেষণার পরিচায়ক । এই প্রসঙ্গে সমগ্র 
হিন্দুশাস্ত্ের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুর কর্মতব সংক্ষেপে আলোচন! করিলে বিষয়টি 
আরও স্পষ্ট হইতে পারে: 

হিন্দুশাপ্ত্র ছুইভাগে বিভক্ত-_শ্রুতি ও স্থৃতি। বেদের নাম শ্রুতি)” 
বেদবাক্য স্মরণ করিয়া! ঝধিগণ তদনুযাম্মী যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহার 
নাম স্মৃতি ।* বেদ অপৌরুষেয়। ইহার কোনও অংশ মনুল্য-প্রণীত নহে । 
ইহা ঈশ্বরদ্বার! প্রচারিত।* বেদ যদি মনুদ্য-প্রণীত হইত তাহা হইলে বেদে 
ভুলের সম্ভাবনা থাকিত। কারণ, মন্ুষ্যমাত্রের ভ্রম-প্রমাদ হইতে পারে বেদ 
মনুহয-প্রনীত নহে বলিয়া ইহাতে ভ্রমের সম্ভাবনা নাই ।* বেদের সিদ্ধান্ত উত্তর- 
মীমাংসা বা বেদান্তদর্শলে সলিবিন্ট হইয়াছে । আস্তিক ষড়দর্শনের অপর পাটি 
দর্শন_ স্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ ও পূর্বমীমাংস।-_যদিও বেদত খবি-প্রমীত 
তথাপি কোনও কোনও বিষয়ে বেদান্তদর্শনের সহিত এই সকল দর্শনের বিরোধ 
আছে। তাহার কারণ এই যে, যে সকল বাক্তির বিষয়ভোগাকা ভঙ্গ প্রবল 
তাহাদিগকে বিষয়ভোগহা'ন মোক্ষের কথা বলিয়া আকৃষ্ট করা বায় না, এজস্ক 
তাহাদিগকে ক্রমশঃ চরম সত্য গ্রহণের উপঘোগী করিবার অন্য কবিগণ অন্য 
পাঁচটি দর্শন করিয়া নানাবিধ যুক্তি ও তবের উপদেশ দিয়াছেন। এই পাঁচটি 





১. শ্রতিস্ব বেছে! বিজ্ঞেয়ে৷ ( দসু ২১৮) 
২ শ্রতিং পশ্বপ্তি ফুনয়: প্যরণ্ি তু হথান্মতি। ( মনু ২১৭র পরে দম্থবাক্য বলিয়া উদ্ধৃত) 
৩ যো বৈ ব্ৰহ্মাশং বিদধাতি পূৰ্ব: যো বৈ বেদ্বাংশ্চ প্রহিপোতি তন্রৈ (স্বেতাক্বতর উ; ৬১৮ ) 
তম্ছাগৃচ: সাম খদু:খি ঘীক্ষ। ( মুণ্ডক উ: ২১৬ ) 
আন্ত যহতো। ভৃতন্ত নি:শ্বদিতম্‌ এতদ ঘণৃপ্বেষ2 বলুবেদ: লাশবেগোহখর্বা্গিরল ( বৃ: ইউ: ৪11১৯) 
॥ পুরাণং দানবে। ধর্ম: সাঙ্গ বেষশ্চিকিৎলি চষ্‌ ) 
আজ্ঞানিদ্ধানি চৱারি ন হকব]ানি হেণুতি: ॥ (নুর টাকার উপক্রষপিকাঙ্গ বুন্ুকতটকতৃঁক মাতার 


হইতে উদ্ধৃত )। 


হিন্দুশান্রে কমতত্ত ১১ 


দর্শনের যে সকল সিন্ধান্ত বেদান্তবিরোধী সে সকল সিচ্ছান্ত এহনীয় নহে, যে 
সকল সিদ্ধান্ত বেদাণ্ডের বিরোধা নহে সে সকল [িন্ধান্ব বেদান্ডে উল্লিখিত না 
হইলেও গ্রহণ কর। যায়।* যেহেতু বেদের সিদ্ধান্ত বেদ।স্তদর্শনেই সম্িবিষ্ট 
হইয়াছে এবং যেহেতু শ্মৃতিগ্রস্থগুলি, বেদ-অনুসারেই ব! বেদবাক্য বুঝাইবার 
জন্যই রচিত হুইয়াছে * লশরাং প্রতি এন্থশুলিও বেদান্তদর্শনের স্বার। অন্যু- 
প্রাণিত। সমগ্র হিন্দুশ।জে একই দর্শন বিভ্যম।ন-__তাহ। বেদাস্তদর্শন । প্রধান 
স্মৃতিগ্রন্থ হইতেছে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং মন্ুসংহিতা। প্রভৃতি 
ধর্মশাস্ত্র । ম্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি দশুনগুলিকেও বেদভ্ মুনি-প্রমীত বলিয়া 
স্মৃতি বলা হয়। 

বেদান্তদর্শন-অন্সারে ব্রহ্ষভ্তান হইলে আর দ্ঃখময় সংসারে জন্মগ্রহণ 
করিতে হয় না," এজন্য ক্রহ্ষজঞাললাভই আবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ॥ ্রশ্বাজ্ঞান 
লান্ড করিতে হইলে প্রথমে আার্ধের নিকট ব্রক্ষাসম্থক্ধে উপদেশ সকল শুনিতে 
ভুয়, পরে সেই সকল কথ! বিচার করিতে হয়, এবং তাহার পর ধ্যান করিতে 
হয়।” আমরা দীর্ঘকাল ঈশ্রবিষয়ে ধ্যান করিতে পার না, কিছুক্ষণ চিন্তা 
করিবার পর অজ্ঞতসারে আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়।» ইহার কারণ, ইহুজন্মে 
বা! পূর্বজশ্মে আমরা যে সকল কর্ম করিয়াছি তাহাদের সংস্কার আমাদের মনের 
মধ্যে সুক্ষবভাবে ( আসক্তি ব! বিন্বেবরূপে ) থাকিয়া যায় এবং সেই সকল 
সংস্কারের প্রভাবে আমাদের চিত্ত বিযয়চিন্তায় লিপ্ত হয় । দীর্ঘকাল ঈশ্বরচিন্তা 


হর্ঘং জিক্ঞানযানানাং প্রষাশং পরদ' শস্রতি:। (হু ২১৩) 
শুষাণের দৰে তি মান প্রথান। শ্রুতি হেই অর্থ কছে সেই সে শ্রমাণ ৪ 
জীবের আৰি এ।এ বি] হয় শদ্ম:পোষর ' ত্ঘেবাকো দেই চুই হহাপৰিত্ৰ হয়॥ ( ঈৈতঞ্ের উক্তি । 
€ গু চৈতপ্রচি ভান্ভত. ঘবালীল! ঘষ্ঠ পরিচ্ছদ ) 
« ছি তেসুনৰো আগ্বাঃ সবঞ্জযাৎ তেগাৰ্‌। কিছ বহিহিহয দশালাহ্‌ আ(শা তত: পরদপুৰূষার্খ প্রবেশে 
ন স্বঘতি ইতি নাত্তিক]-নিধাহশায৷ চৈ: প্ৰকারতেদা: শি চা: । ( অধুহদন দরন্তী ) 
এতে তু কণ্টকাৰরণাঃ। ত্বং তু বাধরারশাৎ। 
ইত্তিহাসপুরাশাভ্যাং বেদং সসুপবৃংহযেখ। ( সহাত্কারত ১.১1২৯৭) 
মেঘ বিদিৱাংতি সৃত্যুদেতি বাট: পত্বা: ৰিভ্ততেহৰনায । (হবে: উ: ১:৮) 
আমন্ম। ব। অরে অষ্ট; শ্রো তকে অগ্বে| নিঙগিধাাশিতহাত € বৃ উঃ 
চঞ্চলং হি দন: বুল পঘাখি বলবদদুভষ। 
ভক্তাহং শিখর এন্তে বাকোরিব হৃহুকঞম্॥ । সীতা *.৩৪ ) 








vase 


১২ দর্শন 
আমর! যাহাতে করিতে পারি সেজন্য আমাদের চিত্ত নির্মল কর! প্রয়োজন, 
আসর ও বিদ্বেষ হইতে মুক্ত করা প্রয়োন্তন। চিন্তকে নির্মল করিবার উপাষ 
সৎ কর্মের অনুষ্ঠান। মন্দ কর্ম করিয়া চিত্ত অশুদ্ধ হইয়াছে, সৎ কর্ম করিয়া তাহ 
শুদ্ধ করিতে হইবে ।’* কোন্‌ কর্ম সং, কোন্‌ কর্ম অসশ ইহ! আমর! সর্বদা 
বুদ্ধি বা বিবেকঘার| নির্ণয় করিতে পারি না। কারণ, আমাদের সকলেরই 
বুদ্দিত্ে অল্লবিস্তর রজঃ ও তমোগুণ আছে । পৃথিবীর সকল বস্ততেই সত্ব, রজঃ ও 
তমোগুণ আছে ।১৯» বুদ্ধিতে বেশী রজ্জোগুণ থাকিলে কোন্‌ কর্ম কর্তব্য, কোন্‌ 
কর্ম অকর্তবা তাহা ঠিকমত বোঝা যায় লা।** বুক্ষিতে তমোগুণ বেশী থাকিলে 
মন্দ কর্মৰে ভাল বলিয়া মনে হয়,১* এজন্য কোন্‌ কৰ্ম কর্তব্য, কোন্‌ কর্ম 
অকতব্য ইহা আমাদের বুক্ধিভিল্প অগ্য উপায়দ্বারা স্থির করা প্রয়োদন। 
শীতায় ভগবান্‌ বলিফাছেন, শান্রম্ব!র। ইহা স্থির করিবে ।”* কারণ, অপৌরুষেয় 
বেদ ও বেদানুযায়ী স্থাতি অভ্রান্ত ৷” * 

কর্মের কথা সকল শ্ান্্েই অ'ছে. ধর্মশা' ন্রই অধিক আছে। কাহার কোন 
সময় কোন্‌ কর্ম কি ভাবে করা উচিত ইহাই ধর্মশান্ত্রের প্রধান প্রতিপাপ্ত | ধর্ম- 
শান্তর মধো মনুসংহিতার সর্বাধিক সম্মান ।১= কারণ, বেদের নিয্নুমসকল 
মন্ুতেই বেশী দেখা যায়। মনুসংহিতাতে বল! হইয়াছে যে, মনু যাহার জগ 





১০ কারেন মনস' বৃদ্ধণা কেখলৈনিঠিবৈযল । 
ঘোগিনঃ কর্ম কুর্তি সঙ্গং তারাস্থশুদয়ে ৪ (সত ৯১১) 
খত দানং তপল্চৈৰ পাৰমানি মনীৰিণাৰ্‌ ৷ সীতা ১৮১৫) 
২১ ন ডৱপ্তি পৃথিব্যা: বা দিবি জেবেসু ব) পুন: 1 
সম্বং প্রকৃতিজৈম যং গতি: 1 আআভিও' বে ॥ (পীত৷ :৮৷৪- ) 
১৭ বসা ধর্মমধর্মক কাৎক্াকাংবেৰ চ। অধৰাৰৎ প্রন্গানাতি বৃদ্ধি: স। পাৰ্খ রাজলী॥ ( গীত! ১৯1৩১) 
৯৩ অআধর্ব: ধর্ষদিতি থা সততে তসসামৃত।। লর্বাধান্‌ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধি: সা পাৰ্থ তামসী 1 { গী হা ১৮,৩২ ) 
আজকাল পাশ্চাত) শিক্ষার অনেকের অঘস্তার ব) তস্বোগুণ-বৃদ্ধি হওয়াতে হার শাগ্রনিধিদ্ধ কর্ম ( অধর্ম )কে 
ৰ ৰ্শ নলিক্সা যনে করেন । 
১৪. জামাত শাত্বং প্রদাশং তে কাহাকাৰাবত্িতৌ। ॥ গীতা ১৯২৩) 
১৫ শ্রুতিক্মতী মঈৈবাজে। উল নৈৰ কছিচিৎ ৷ 
আজ্চালচসী সম দ্বেষী মন্তক্রোথপি জবৈকৰ: $ 
১৬ বেদার্সোশনিৰজ্ ৰবাৎ অ।খান্চং হি মৰো: প্রত ৷ 
অঙ্গর্থবিপরীত। বা ল। স্বতিৰ্শ প্ৰশন্তুতে $ ( ববৃছস্পতিস:ৰ্বিত। ) 


হিন্দুশান্ত্রে কর্মতত্ত ১৩ 


যাহা ক্ধব্য বলিয়াছেন তাহা বেদেই বলা হইয়াছে ।*" স্বয়ং বেদ বলিয়াছেন, 
মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহ। গুঘধের শ্যায় হিতকাণী_ 


যদ বৈ কিপঃ মমুরবদৎ তং, ভেষজম্‌ ৷ 


এই বাকা বেদে চার স্থানে পাওয়। বায়।’- শঙ্কর ও রামানুত্র উভয়েই 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভাব্যে (২1১1১ ইত্যাদি) এই €বদবাঁক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, 
মনু পুর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন) বেদে মন্মুর বিধ।নসম্রন্ষে 'ভেষজ' শব্দ 
প্রয়োগ কর। হইয়াছে! ডেবজ ব! মধ যেমন অনেক সময় খাইতে বিশ্দাদ 
ব! ঝষ্টকর হইলেও পরিণামে কল্যাণজনক, সেইরূপ মনজুর বাবস্থা! আপাততঃ 
কন্টকর ননে হইলেও পরিণামে কল্যাণজনক ব! চিশশোধক। 

আমর! দেখিলাম শে, উপনিধদ্‌-প্রতিপ।দিত সাধনার মধ্যে কর্মের একাস্ত 
প্রয়োজনীয়তা আছে। সে কর্ম শান্রবিছিভ হওয়! প্রয়োজন । কর্মের 
* আলোচনা ধর্মশ।ন্ট্রেই বেশী আছে। ধর্মশান্ত্রের মধ্যে মন্ুসংহিভার প্রাধান্য 
অ।ডে। সুতরাং উপনিষদের স।ধনার সহিত মনুসংহিতার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । 
আমি উপনিষ+-অনুসারে সাধন! করিব, কিন্তু মনুসংহিত! মানিব না_ইহ। কেহ 
বলিতে পারেন ন।। 

বেদে বড্ত করিবার কথা বল! হইয়াছে । যজ্ঞ করিতে হইলে নানারূপ 
আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হয় দীর্ঘকাল উপবাস করিতে হয়, পূর্বের দিন 
সংযম করিয়া থাকিতে হয়. বিশুদ্ধ ভাবে অনেক বৈদিক মগ উচ্চারণ করিতে 
হয়, মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিতে হয়, দেবতাদের রূপ ধ্যান করিতে হয়, অনেক অথ 
বায় করিতে হয়। এ সকলই আস্মসংযমের সহায়ক । সকাম ভাবে যজ্ঞত, করিলে 
স্গগলা5 হয়। নিক্চাম ভাবে বক্কর করিলে চিত্তশুক্ধি হয়; ইহাই শুক্ষভন্ল- 
লাভের সহায়ক । পাশ্চান্তা পণ্ডিতগণ অনেকেই বলিয়াছেন ( এবং সেজশ্য 
আমর! অনেকেই মনে করি) যে, উপনিষদের মতে যজ্ঞ নিল্ষল, উপালিঘদ্‌ 
যচ্দের বিরোধী, উপনিষদ্‌ কর্মকে বাদ দিয়াছেন। কিহ্য এই মত জ্রান্ত। 
উপনিষদ অনেক স্থলে কর্ম করিতে বলিয়াছেন ; যজ্ঞ করিয়| স্বর্গ লাভ করা! যায় 
এ কথাও উপনিষদে বহু স্থলে বল! হইয়াছে ; যজ্ঞ বে ব্রহ্ষজ্ঞানলাভের সহায়ক 





শ্চিৎ ক্টতিস্ধষো ষন্ুন! পরিকীর্তিত;। স সর্বেঃওডিছিতো বেকে (আনু ২৭ । 
১৮ কাঠকলংছিত। ১১৭ 7 মৈতাযসীরলংতিত। ১১1১৭ 7 তৈত্তিরীগলংহিত। ২0২)১০া২ 7 ডাণ্ডাৰ্ৰাক্ষণ ২৭১৬৷৭ 1 


> 


১৪ দর্শন 


তাহাও বল। হইয়াছে_- কোথাও এর প কথা বল! হয় নাই ঘে, যজ্ঞ নিশ্চল বা 
যন্ত কর! উচিত নহে। দৃষ্টান্ত্ঘরূপ নিম্রলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত কর! যায়__ 
ইন্টাপূৰ্ং মন্যমানা বরিষ্ঠং 
নাশ্ুচ্ছেয়ে। বেদয়ন্তে প্রমূঢ়া:। 
নাকম্ত পৃষ্ঠে তে হুকৃতেহমুডৃৰা 
ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ মুণ্ডক উপনিষদ্‌ ১২।১* 
» 
“’তিবিছিত যজ্ঞ এবং স্বৃতিবিহিত কৃপপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ম যাহার! সর্বোত্তম 
মনে করেন, ইহাদের অপেক্ষা কল্যাণজনক কিছু আছে ইহ! মাহ।রা জানেন না, 
তাহার। প্রশূঢ়। তাহার! স্বর্গে পুণ্যফল ভোগ করিবার পরে এই পৃথিবী বা ইহা 
অপেক্ষা লিম্বতর স্থানে প্রবেশ করেন।* ইহা হইতে কেহ মলে করিতে পারেন 
যে, যঞ্জাদি কর্ম করিতে এখানে নিষেধ কর! হইয়াছে । কিন্তু তাহা নহে। 
কারণ, মুণ্ডক উপনিবদের এই খণ্ডের প্রথম শ্লোকেই বল! হুইয়াছে _ 
তদেতৎ সতাং মন্তেযু কর্মাণি কবয়ে। যাপ্যপশ্যংস্তানি 
ত্রেতায়াং বুধ! সম্ভতানি। 
তান্যাচরথ নিয়তং সত)কাম! i 
এষ বঃ পন্থ।ঃ স্বক্ৃতন্ত লোকে ॥ মুণ্ডক উপনিযদ্‌ ১।২।১ 
শমন্তরসমূছের মধো কবিগণ যে সকল কর্ম (যজ্ঞ) দর্শন করিয়াছিলেন সে সকল 
সত্য....-.নিষুত সত্যকাম হইয়া! সে সকল অনুষ্ঠান করিবে-..-* 1” 
উপনিষদে অন্যত্র স্পষ্টভাবে বলা! হইয়াছে যে, যজ্ঞ অ্রক্মজ্ঞানলাভের 
সহায়ক 


তমেতং বেদাহ্মবচনেন ব্রাহ্মণ! বিবিদিষক্তি যন্তেন দানেন তপসাংনাশকেন 
বৃহদারণ্যক উপনিষদ 818২২ 


. অর্থাৎ সেই ব্ক্মকে ত্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, দান ও তগশ্যাত্থারা জানিতে হচ্ছ 
করেল ।’* 

৯৯ মখ্্রনীত Te Toachinys of the U4n৮৮॥এ<-অত্ে ( কলিকাত! বিশবিস্তালন্বকর্কৃক প্রকাশিত ) 
ছিতীয় অধ্যায়ে ( পৃং ২৬ হইতে ৪ ) এ বিনয়ে বিস্তারিত তাৰে আলোচন! কর! হুইগান্ধে । এ বিধরে পাশ্চাত্তা 


পতিকহদের উকিলকল এবং বিজয় উপনিকষের ব্যকালকল উদ্ধত কবছি। দেখান ছযরাডে যে, বেদের কর্মকাওড 
ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই! পাশ্চান্তা পাণ্িতগশ বে সকল সউপনলিদদ্-বাকেোর উপর নিডর কির! 





হিন্দুশাত্তে কর্মতঙ্গ ১৫ 


ইহ! আশ্চগ মনে হইতে পারে কিন্দ ইহা সত্য যে, উপনিষদে জান অপেক্ষা 
কর্মের উপর বেলী জোৌর। ঈশোপনিষদ বলিযাছেন__ 


কুর্বজেবেহ কর্মাশি জিজীবিষেচ্ছতং সমা: । ঈশ ২ 


অর্থাৎ সর্বদা! কর্ম করিয়াই শত বংসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। পরে 
বলা হুইয়াডে, যে বাক্তি ঘজ্ঞাদি কর্ম করে কিন্তু অ্রক্মচ্দানের চর্চা করে না, এবং 
যে ঝাক্রি র্গভানের চর্চা করে কিশ্ব যন্ঞাদি কর্ম অনুষ্ঠান করে না, উভয়ের 
মধ্যে শেষো ক্রু বাক্তি লিকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হয় 
অন্ধং তমঃ প্রবিশব্তি যে অবিভামুপাসতে । 
ততো ভয় ইব তে তমো য উ বিভায়াং রতাঁঃ ॥ ঈশ ৯ 
এখানে অবিদ্ঞ1! অর্থাৎ, যচ্যাদি কর্ম এবং বিস্তা অর্থাৎ অক্ম্ঞানের চর্চা । যে 
বাক্তি যন্তাদি কর্ম করে ন! তাহার চিত্ত শুদ্ধ হল্প না. স্রতরাং ত্রহ্মচ্ঞান তাহার 
* হইতে পারে না, তাহার পক্ষে ব্রক্ষভ্ানচ্ সম্পূর্ণ নিশ্ষল। সে কর্ম করে না 
বলিয়া স্বৰ্গলাভও করিতে পারে ন!। কর্তবা-সবহেলার জসম্য নরকপ্রাণ্ডিও 
হইতে পারে। অপর পক্ষে কেবল কর্ম করিলে স্বর্গে যাওয়। বায় এবং চিত্তও 
ক্রমশ: শুদ্ধ হয়। 
শানে যে সকল কর্ম করিতে বলা হইয়াছে, সে সকল কর্ম করা কেন উচিত, 
সাধারণতঃ তাহার যুক্তি দেওয়া! হয় নাই; বেদে বলা হইয়াছে, অতএব করা 
উচিত, এইরূপ কথাই বলা হইয়াছে । ইহার কারণ এই যে, ঘুক্তির দ্বারা সত্য- 
নির্ণয় হয় না__-একজন কতকগুলি যুক্তি প্রয়োগ করিলে তাহা অপেক্ষা বুদ্ধিমান 
কোনও ব্যক্তি দেই সকল যুক্তি খণ্ডন করিতে পারে, আবার তাহ অপেক্ষা 
বুদ্ধিমান বাক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির যুক্তি খণ্ডন করিতে পারে। “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ ।” 
এর (ক্রহ্ষালুত্র ২১৪১১) ভাঁষ্যে শঙ্কর এই সকল কথা বলিয়াছেন ৷ বেদ অস্রান্ত, 
অতএব বেদ ঘাছ। বলিয়াছেন তাহা কর! উচিত। যেখানে বেদ কিছু বলেন 
নাই, সেখানে স্মৃতিগ্রন্থ-অন্সারে কর্তব্য স্থির করা উচিত; যেখানে স্মৃতিও 
কিছু বলেন নাই সেখানে সাধুগণের আচরণ দেখিয়া কর্তবা স্থির করিতে হয়; বে 





ভাছাঙ্গের নত সঙ্র্থন করেন, লে লকল বাকোর বার্থ আলোঠন। করিয়া (দেখান হইছ[ছে হে, দর সকল বাকে) 
প্রকৃতলক্ষে ধজ্ঞকে নিক্ষল বলা ছয় নাই । ছুঠাগএষে একাৰক বিখ্যাত ভারচীয লণ্ডিত পাল্চাতা পর্তিতদের 
সতের প্রতিধ্বনি করিযাছেন। এ সকল ভারতীগ্র পণ্ডিতের হতণ্ড উরু অস্বে উক্কৃচ কর! হইয়াছে । 


১৬ দর্শন 


স্বলে তাহাও কর! যায় না, সে স্বলে যুক্তির দ্বার কতবা নির্ণয় করতে হয়।' - 
খ্বটান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্মেও তাহাদের শাপ্রে যে সকল আদেশ দেওয়। 
হইয়াছে তাহার কারণ দেখান হয় নাই । আজকাল পালশ্চান্তা দেশে ধর্মগ্রন্থের 
অনুশাসন অগ্রাহ)। করিবার প্রবল প্রবৃত্ত দেখা যাইতেছে, তাহাতে সমাজে 
যথেচ্ছাচারিত। ব্বদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । ঈশ্বর আছেন কি না, তর্কের দ্বারা ইহু। 
স্থির কর! যায় ন! ৷ 

শান্ত্রবাকে/র প্রকৃত অর্থ কি তাহা স্থির করিবার জন্য যুক্তির অবসর আছে, 
কিন্তু শাস্রবাকে]র বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক করিলে তাহা গ্রাস্ক হুইবে ন! 


যোচবমন্যেত তে নূলে হেতুশাক্সাশ্রয়াদ্তিজ: । 
স সাধুভির্বহিক।পো। নান্ডিকে! বেদনিন্দকঃ ৷ মনু ২৯১ 





বত বে স্মৃতি: সহাচার: স্বস্য চ প্রিয্নমাস্মন: | 
এতজতুখিহং শাক: লাস্ষাদ্যৰ্ষ' ক্ষণ. ॥ (সনু ২১৭) 
অথ বি তে কস বিচিকিৎলা হা বৃর্থাবতিকিৎসা। ধা ভাৎ থে তত ব্ৰান্থণা: সদ্‌ অবিনঃ দুক্র) লাধুকা অল,ক্ষা 
শষ কালাঃ হাঃ ধখা তে তত্ৰ বতে রন্‌ তথা তত্র বত্েৰাঃ। (তৈ3 উ: ১১১০৬ ৪) 


জন্মান্তরবাদের দার্শনিক ভিত্তি 


জদেবীপ্রলাদ সেন, এম. এ. 


কঠোপগিঘদে যলব্রাজের নিকট নচিকেতার যে জিহ্ঞাসা”--'ষেয়ং প্রেতে বিচিকি২সা। 
মনুদ্ো”_-নৃত্ার পরপারে জীবান্বান্র কোনক্্প অস্তিত্ব আনছে কি না ,-_ইহু। নানবজাতির 
চিত্রস্তন ছিত্তাস) । দেহনাশেন লক্ষে সঙ্গে আবাদের অস্থিন্ধ সম্পৃণ” বিলুপ্ত হইগ। বায় ইহা 
যেন আমর সহজে ধনিয়া লইতে চাহি ন! ; তাই নৃত্যুর পর আম্মা কি গতি প্রাপ্ত হয় তাহা 
লইয়। আদিনথুগ হইতে নানুঘের গবেষণার অন্ত নাই । অলেক আদিল জা[তর লাধো ও আদাবর 
অনরত্ব, দেহাম্রপ্রাপ্তি এবং পৰলোকে বিশ্বাল প্রচলিত ছিল। সভাতার প্রথম যুগ হইতে 
দাশ লিকসম্প্রদা় এই প্রশ্য লইয়া আালোচন। কলিয়া আসিতেছেল ॥ তাহার ফলে এ বিঘয়ে 
নান) মত 'ও খুজি উত্তাবিত হইয়াছে । 
রর প্রাচীন প্রীকৃ দাশ দিক পিথাশগোরাস্‌ এবং তদীয় সম্প্রদায়ের নতৈ, দেহান্তে আত্মার 
কি গতি হইবে তাহা জীবের সেই জন্মে অনুষ্ঠিত কর্মের উপর নির্ভর করে। এজন্য তাহারা 
পন্মলোকে জীবাত্কার যাহাতে সদ্গতি লাভ হয় তাহার জন্য ইহুজ্ল্| পালনীয় বছপ্রকার 
নিশ্বন বিধিবন্ধ করিয়) গিয়াছেন। দাশ নিকপুবর প্লেটো আৰঝার অনরব্বপ্রসঙ্গে বিবিধ 
যুক্তির উ্ধাপন করিয়াছেন। তাহার সতে ীবাক্ষা। অনর। উহ প্রথনে কোনও নক্ষত্র 
অবস্থান করে। পরে দেহধারণের বানা উদ্ধ ক্ধ হয়৷ এই আকা পুপিবীতে অবতরণ 
করিয়া লনুম্যদেছে প্রবেশ করে। নানবদেহ ধারণ করিবার পর আত্ম) পুনলার জন্যবদ্ধন 
হইতে মুক্তিলাত করিবার জন্য চেষ্টা করে। বদি নুক্তিলাত করিতে লক্ষন হর তাহা হইলে 
মানুছের আত্মা পুনরায় নক্ষব্রলোকে বাইয়া সেখানে চিন্রকালের জনা অবস্থান করে। অনাথ 
উহা ক্রমশ; অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ পশুবোনিতে ব্রণ করিতে থাকে । প্লেটো 
আকা অমরত্ব এবং অবিনাশিত্সস্বস্ধে অনেক যুক্তি দেখাইয়াচ্ডেন বটে, কিস্ত তাহার লালাদেহ 
ধারণ করিয়৷ জন্যাস্ববপত্রিগ্রহসম্পর্কে কোনও দার্শ নিক যুক্তি প্রদর্শন করেন লাই । [তিনি 
লিজেও ইহা অবিশম্বাদী সতা বলিয়! স্বীকার করেন নাই, আবার এইরূপ কল্রনাকে একাস্ত 
উত্তট এবং অসম্ভব বলিয়া উড়াইদ্দাও দেন গাই ॥ এই প্রলক্ষে ফিডো-প্রন্থে সোক্রেটিসূ-এক 
মুখে নিয়োদ্ধৃত উক্তি প্ৰণিধানযোগ্য 

‘‘ No sensible man will affirm that these matters took 
place exactly in the way that I have described. But to hold 
that either this or something like it is the truth in regard 
to our souls and their habitations, appears to me, now that 
the soul has been shown to be immortal, to be no unreason- 
dble or unworthy venture". Phedo. D114. 

3—1895P. 


১৮ দর্শন 


পা-চাত্তাদশ নে আদার অসক্রত্বসন্বস্ধে যশে আলোচল) হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
জন্মান্সন্থদ্ষে বিচার বা আলোচনা হয় নাই বলিলেও চলে ।  একলাত্র চাব্ৰাক্সম্প্ৰচায 
ছাড়। অন্যানা ভাসতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় কোন-লা-কোন আকারে ছল্মান্তব স্বীকার 
করেন । বৌদ্ধ দাশলিকশণ আস্মাশ নিত্যন্ধ স্বীকার লা করিলেও ইহার জন্যান্থর স্বীকার 
করিয়। পাকেন । অপর পক্ষে বৈদিক দশ নসনূহে আয়ার [নিতান্ এবং দেহাস্তরপ্রান্ি 
উভয়ই স্বীকৃত হইয়াছে ॥  নৈদিক দার্শ দিকগণ সাধাসণত: শ্বশতিপ্র্বাণবলেই আত্মার নিত্যন্ধ 
ও জন্যান্তরবাদ স্বীকার করিয়া লইয়াছেল। একমাত্র নায়দর্শলে এবং পাতঞ্জলদ্শ নেব 
কোন কোন সুত্রে ইহ্বার অনুকূল অনুমান ও বু'ক্ত প্রদপশিত হইয়াছে 

প্রেটার পূর্ব্বোত্র উদ্ধৃতি হইতে দেখা যান যে. প্যাপঢানুলক ধালণী। অব ২ 
explanatory  hypothesis-হগপে তিনি সল্নান্সবাদের যৌক্তিকতা অস্বীকার 
কষ্সেন নাই । জীব-শরীরের কতক ওলি বৃত্তির. ৰিশেণভাবে নানবফীবনের কোনও কোনও 
ঘাটন। এবং বৃত্তির ব্যাধ্যার জন্য চন্যান্রবাদ স্বীকার করা প্রয়োজন হুর। জন্যান্তরবাদ 
স্বীকার ন! করিলে এ সকল ঘটনা আলাদের নিকট বহস্যাবৃত থাকিয়া যায়। এই প্রবন্ধে 
আনর!। এই প্রকাদ কয়েকটি ব্যাপান্রের উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ইহাদের 
স্ু-মীনাংসার্দ অন্য হম্যান্তরবাদ ছাড়া আর কোনও সন্ভোঘনক ব্যাখ্যা খঁছিয়া পাওয়া 
যায় ন৷। 

(১) মানু 'ও জীগবনাব্রেরই কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি দেখা যার । জাতমাত্র 
মানবশিশু মাত্বস্তন্যপানে প্রবৃত্ত হয়। সদ্যেঙ্গাত গণ্ডারশিস্ত আল্পরক্ষার্ে মাতার নিকট 
হইতে পলামন করে।  গণ্ডাবীল চিঙ্গাত্বক্‌ এত কঠিন যে, সে তাহার সদ্যোচ্গাত শিশুর 
গাত্র লেহন করিলে শাবক তাহা সহা করিতে পারে লা । সদ্যোজাত শাবকের তাহা ডানিবার 
কথা নহে । তথাপি তাহার নাতার নিকট হইতে পলায়নের প্রবৃত্তি ধিশেঘ পরীক্ষার দ্বার 
প্রধাণিত হইয়াছে । আধুনিক সনোবিদ্যার ভাঘায় এই ' জাতীয় সহদাত প্রবৃত্তিকে 
ins5৮inct বলা হয়? জাতমাত্র জীবের এইপ্রকার প্রবৃত্তি কিরূপে আবির্ভূত হইতে 
পারে? আধুনিক মনোবিজ্ঞানী অনেকে এই প্রশ্ন অবান্তর এবং অযৌক্তিক সনে করিতে 
পারেন । কারণ, জীব ও সনুঘ্যেত্র আচরণের নূল ভিত্তিক্পে এইন্সপ কতকগুলি 
যৌলিক প্রবৃত্তি স্বীকার করিয়া লওয়। হয়। বেলন মৌলিক রাসারলিক পদার্থ সমুহের আর 
বিশ্লেষণ চলে না, সেইক্ষপ 379617)0 বা সহজ প্রবৃত্তিরও আর সুলানুসদ্ধান নি স্রয়োজন। 
কিন্ত এ প্রসঙ্গে মনে রাখ দরকার যে. বিভিন বিজ্ঞান যে সকল মৌলিক তব স্বীকার করিরা 
লয় তাহাদের সম্বন্ধে আরও জিভ্ঞাসার প্রয়োজন আছে, এবং সেই তাত্িক জিজ্ঞাসাই দর্শ ল- 
শান্তর বিবস্ত্র । স্থতরাং আধুনিক নলোবিভ্ঞানে যাহাকে 125962)0৮ বলিয়া স্বীকার 
কৰিয়া লইরাছে, জীব-শরীরে তাহার প্রকাশ কিক্ূপে সম্ভব হইল সে সন্ধে প্রশ্রের 
অবকাশ আছে। জৰ্্বাণ যলোবিভ্ঞানী কোফৃকা শ্বীর Growth of the Mind- 
গ্রচ্ছ বলিয়াছেন যে, i॥॥৪৮i)৫৮ই যে জীব-সনের নৌলিক উপাদান, তাহা নি:ঃসন্দেছে 
প্রবাণিত হয় নাই। তাহা ছাড়া কোনও প্রবৃত্তিকে সহদ্াত বলিলেই যে তাহার 
ব্যাখ্যা শেদ হইল তাহা ও বল৷ বার না। কাৰ্য্যকারণপসদ্বদ্ধ নির্ণয় করাই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার 
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রীতি। কোনও কোনও বৃত্তি সহজাত হয় কেন, জীবতেদে এইঙ্গপ সহজাতবৃন্ডিসনূহের 
বিতিনুতা হয় কেন এবং একই জাতির বিতিগ্ন ভীবের ধো এইস্প সহলাত্বৃত্তির প্রকাশের 
তারতব্যই ৰা হত কেন,__এই লকল প্রশ্বের্ সাবান প্রয়োজন, এবং উহাদের সনাধানের 
অন্য আত্মার লিতান্ধ এবং জন্যান্তর স্বীকার করা প্ররোক্ন হা। 
ন্যায়দর্শনকাশ্র নহি পৌতন এবং ভাদাকার বাসগায়নও আন্বার (2তাত্ব এবং ছল্যাস্তর- 
প্রসঙ্গে উপরোক্র হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন । দেপ। যায়, ভীবনাত্রই ক্ষুধার তাড়নায় আহাধ্য- 
বস্থর অন্যেদণ করে। ইহা কাসণ. পৃকের্ৰ যে ভোজনের স্বাহা তাহার ক্ষুধার নিল্ন্ডি হইয়াছে 
তাহার জ্ঞান সংস্কারক্রপে তাহার আকার বর্তবান খাকে 1 এইজনা পরে কখনও ক্ষুধার উডেক 
হইলে লে পূব্ষসংস্কারবলে স্[স্সণ করে যে. ভোজনের দ্বারা তাহার ক্ষুধার উপশল হইবে । 
এইজন্য লে খাদ্যানেঘণে প্রবৃত্ত হর। এইরূপে পৃরর্বসংস্কান্ন খাদযাস্বেঘণের কারণ বলিয়া 
শ্বীকার করিলে সদ্যোসাত শিওর মাতুস্তন্যে গ্রনৃন্ডিও যে অন্যান্তরীয় সংস্কারেশ্ব ফল ইহা 
স্বীকার করিতে হয়। এই শলীর গ্রহণের পূর্বে আত্মা আরও ব্লেক শরীর গহণ করিয়াছে 
এবং লেই লেই শরীরে ক্ষুধার নিবৃন্ডির জন) আহালান্বেছণে প্রবৃত্ত ছইয়াছে। এখনও, 
পুবর্ষশরীন্্ ত্যাগ কত্রিয়। নবকলেবর শিশু ক্ষুধায় পীড়িত হইয। পুরর্বন্যের সংস্কারবশতঃ 
আহারের কথা ননে পড়ায় সাত্স্তলো অভিলাঘী হয়। এইক্সপ যুক্তির সাহায্য ন্যারাচার্ধাগাণ 
অনুমান কক্রেল যে, আম্মা দেহাদিভিনু পদার্থ এবং দেহনাশে আগ্বার্র বিনাশ হয় লা। 
( বাংলায়ধত৷াঘ্য__-৩।১।২১ ) ৷ 
নৈয়াঘিকনাতে শুন্যপাণের ন/য নবস্াত শিশপ্র হর্ঘ, তয়, শোক প্রভৃতি ভাবও আধার 
নিতাত্ব এবং জণ্যান্তরের পরিচায়ক । নবচাত শিশু দুঃখের কারণ ঘটিলে কাদে, নাতুক্রোড় 
হইতে পতনের সন্তাবন। ঘাটলে তথয প্রকাশ করে, হর্ষের কারণ ঘর্টিলে হাসির স্বার। তাহ 
প্রকাশ করে। এইনজ্সপ শোক, তয় 'ও ছর্ঘ পৃবর্বানুভূত বিঘয়ের অনুস্যরণ ব্যতীত উৎপন্ন 
হইতে পারে ন৷। নাতার ক্রোড় হইতে পতন যে নহ২ দুঃখের কারণ তাহা পূব্ৰানুতৰ ছাড়) - 
আলা সম্ভব লহে । সেই পৃহর্বানুতবের সংস্কার বর্তমানে সনুতিপপে উদিত হওয়ার শিশু ভয় 
প্রকাশ করে । কিন্ত যেহেতু শিশুর ইহজন্ঠরে পূৰ্ব্বে অন্ধপ অনুভূতি হয় নাই, সেই হেতু 
উহ পূৰ্ব্বে কোনও জন্যে দিএচযই হইয়া থাকিবে, এইন্প অনুলান অপরিহার্য হইয়। পড়ে। 
( বাৎসায়নভাঘা-_৩৷১৷১৮ )। 
বলা যাইতে পারে যে, নবচ্গাত শিশুর হালাক্রম্পলাদি স্বাভাবিক বিকারবাত্র (Reflex 
5০৮)০7০) : পদ্বকুলের বিকাশ এবং সন্ষোচন যেলন। স্বাভাবিক বিকার, তাহার কোনও 
" ক্ষারণ লাই, সেইন্প শিশুর হাস্য, কল্প প্রভৃতির ও কোন কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োমন৷ 
নাই। এইরূপ আপত্তির উত্তরে ন্যায়াচার্ধ্যগণ বলেন যে, পদ্যাদির বিকাশ ও সংবীলন 
বিনা কারণে ঘটে লা! উচচতা. শৈত্য, বর্থ। প্রভৃতি উহার প্রতি কান্রণ। তাহ! হইলে 
সঙ্গোছাত শিশুর হাসাক্রন্দনাদিও লদিঙ্কারণ হইতে পানে লা। বয়:প্রানপ্ত লোকের অভিজ্ঞ 
হইতে জানা সায় যে. হাসোকর কারণ হর্ষ, ক্রন্দলের কারণ দূ:স । সুতরাং বলিতে হয়, নবলাত 
শিশুর হাস ব্রন্দনাদি হর্থ, ভূতি কারণে ঘানি পাকে । কিস্থ কোন বিঘয় হর্ঘননক, 
কোন বিঘর দুঃখকলক তাহ। জাতনাত্র শিশু দানিবে কিক্মপে ? অতএব অনুমান করিতে হয় 
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বে, আন্মাস্তরীয় সংস্কারই শিশুস্ন বর্ত্তরান হাসাক্রন্দনাদির হুল কারণ । ( বাংস্যায়নভাঘ্য-_ 
৩১1২০)! 

পাতক্তনযোগভাঘ্যে নহদি ব্যাসও এইপ্রকার যুক্তির সাহায্যে আম্মার ভন্মাস্তুর সাধন 
ক্ররিয়াচেন। তাহার নতে, প্রাণিনাত্রেত্রই এই নিতা অভিনিবেশ হা আকাত্ক্ষা দৃষ্ট হয় বে, 
তাহার বেন মৃতু ন! হয়, সে যেন চিরজীবী হয়। বে কখনও লরণাক্রেশ অনুতব করে নাই 
তাহার পক্ষে এইন্্প আকাড্ক্ষা সম্ভব হয় স)। অতএব ইহার ছারা জন্যাত্তরীয় অনুভব 
সিদ্ধ হয় । ( সব্্বস্য প্রাণিন ইয়নাকাশীনিত্যা ভবতি সা ন ভূবং ভূয়াসমিতি।' ন চাননুভূত- 
যরণবশ্দ্কসোছ। তবত্যান্কাশীং । এতয়। চ পূর্তবক্ষন্মানুভব: প্রতীয়তে | ২।৯)। 

(২) সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়াও কোল কোন ব্যক্তির জীবনে অতি শৈশবে কোন ও বিদায়ে 
অলৌকিক প্রতিভা ও নৈপুণোপ বিকাশ দেখা ধায় | দেবী যায়, কোনও শিশু বিশেঘ |শক্ষা- 

. লাভ না করিয়াও অতি শৈশবে লঙ্গীতে বিস্বমকর নৈপুণ্য প্রদর্শন করে । এইন্সপ কাহারও 
এণিতশাস্তে অসাধারণ লেধা দেশী, যাদ | কিছুকাল পৃ কাশীধালে দুইটি ব্রাচ্জণ বালক 
যথাক্রমে আট ও ছয় বৎসর বয়সে সম্গগ্র বেদশাস্র অভ্যাস করিয়া অসাধারণ স্মৃতিশক্তি 
পরিচর প্রদান করেন। ইহজ্ন্মে শিক্ষালাত না করিরা অপলিণতবুদ্ধি বালকের পক্ষে 
এইক্সপ প্রতিভার পক্সিচয় দেওয়া সন্ভব হয় ফি প্রকারে? জন্যান্তরীয়। শিক্ষা ও অভগালেল, 
সংস্কারই ইহুজ্গনো এইরূপ অলৌকিক প্রতিভার কারণ. এই প্রকার অনুমান অযৌধ্িক নহে । ll 

{৩) ক্গাতিস্যরত্বদ্বস্ধে যে সকল কাহিনী ভুলা যায়, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই যে 
গজ্নাত্র তাছাতে সলেহ নাই । তাহা হইলেও এইন্প ঘটনার বৈজ্ঞানিক অনুমদ্ধান ও 
পর্ধাবেক্ষণ প্রয়োজন। সংবাদপত্রে সখ্যে নধ্যে এইক্ধপ জাতিল্মুর বালকবালিকার সংবাদ 
যখন পরিবেশিত হয় তখন ললোবিগ্ঞানের দিক্‌ হইতে তাহার বিজ্ঞানসস্বত পরীক্ষা, 
পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান প্রয়োজন । তাহার ফলে হয়ত জন্মু-ৃত্যুর রহছসোর উপর নূতন 
বালোকপাত হইতে পারে । 

(৪) এই প্রসঙ্গে Peychical Research অর্থাৎ আধ্যাত্মিক গবেঘণার 
ফলে যে সকল ব্যাপার ও তথা উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাও উপেক্ষা করা বায় না। অধ্যাপক 
লার উইলিয়াম ক্রুকৃস-এর সলায় বিপ্যাত রসায়নাচার্ধাও ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করিয়া 
নি:লন্দেহ হইয়াছেন যে, ব্যক্ষিবিশেছকে সাধ্যস (nediuদে )-ছণপে অবলম্বন করিয়া 
পরলোকগত আব্বা ইহলোকে লানুঘের সহিত কথোপকথন করিতে পারে । আর. 
ষ্টসসন-কূত Proofs of Life After Denth-লাবক গ্রন্থে অধ্যাপক ক্রুকৃস নিজের 
এফ সত অভিজ্ঞতা বর্ণলা করিয়াছেন। মিল কুক-নার্নী এক মহিলাকে অবলম্বন 
করিয়া নিস কেটি-নায়ী এক সৃতা। যুবতী অধ্যাপক ক্রুকৃস-এর পরীক্ষাগারে আবির্তৃতা 
হইয়াছিল এবং তাঁহার সহিত ঝকগাল।প করিয়াছিল! বিভিনু দেশে আজকাল এইপ্রকার 
অনুসন্ধান-পৰিতি (Peychical Research 5০০০৫১) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তাহাদের 
বিবরণী মন্মান্তরবাদ-সশ্বছে নূতন গবেদণার দ্বার উন্নুক্ত করিয়া দিয়াছে। 

পুের্বাক্ত যুক্তিসমূহ হইতে আত্মার নিভান্ক এবং তাহার জন্মান্তর এই উভয় শিন্ধান্তই 
গ্রহণ করা! যায়। পাশ্চাত্য দাশ নিকগণ সাধারণতঃ আস্থার অনরত্ব স্বীকার করিলে 
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জন্মান্তর স্বীকার করেন নাই | আপাতদ্চ্টতে আক্কার অবরস্ব এবং জন্যাস্বত্র পরস্পরনিরোনী 
যনে হইতে পারে। যাহ! অস. অবান, অবিনাশী তাহার আবার ভন্য বা পুনর্ছল্য সন্ভব 
হয় কিন্দরপে হ ইহার উত্তরে বলা আবশ্যক যে, এই প্রবন্ধে জন্য শব্দটি উতপন্ডি-আপে 
বাবহৃত হয় লাই । দেহ ও ইন্ট্িসসবৃহের লাহিত আল্কার বে লংযোগ সাধিত হর তাহাই উহার 
জন্য ; এইক্সপ দেহোশ্রিয়াদির সহিত আত্মার বিয়োগ্াই নৃত্যু । লহদি সাও্বনেকার ভামায়_ 
‘অভ্র: শ্ররীর'হণাৎ স দাত ইতি বীভ্যতে 1” (বাঃ সংহিতা__ধতিধন্্প্রকল4--৬৯ 01 
কান্ট প্রভৃতি পাশচান্য দার্শ সিকগণ নৈতিক জীবনের ব্যাথ্যায় আকার অন্রর অপুিহার্ষয 
বলিয়া কমল) করেন, কিন্তু তাহারা নৃতুঠুর পরে আত্মার নূতন শরীর বারণ সন্ব ননে ক্করেন 
নাই । তাহার শ্বীকাত্ করেন যে, ইছজ্ন্এে লানুন যে সংকর্শ্দ্েস্ অনুষ্ঠান কলে, তাহার ফল 
যদি এণ্জন্মে তোগ করিতে না পানে, তবে নৃত্যুর পত্রে অবশ্যই ভাতা তোগ করিবে । 
সংকর্স্দেত্ ফল (20071 ৮1105) কখনই একান্তভাবে নষ্ট হইতে পারে ॥1। অনাণা 
নৈতিক ভীনন অর্থহীন হইয়া পড়ে। পাশ্চান্ডা দার্শ শিকগণ যদি দিএ্রপেক্ষ দৃষ্টিতে এই 
যুক্তির শেছপর্যাস্ত অনুধাবন করিতেন তাছ। হইলে তাহাদেন্র পক্ষেও জগ্মাস্তরধাদ স্বীকার 
কর। অপরিহার্ধা হইয়া পড়িত। নৈতিক জীবনে ক্রলবিকাশের মূলা বদি স্বীকার কলা হর 
তাহা হইলে অবশাই বলিতে হইবে যে, এক জীবনে বাছাত্র নৈতিক [বিকাশ পূণ তালাত 
করিতে পারে লাই, তাহার পুশ তার জন্য সে পুনর্মন্নের এবং প্রশ্নো্ন হইলে আর ও 
বত জন্টো্ জুযোগ লাভ করিবে ॥ খুষ্রায় ধর্ধলতের প্রভাবেই সম্ভবতঃ কানাপ্রুখ দার্শ দিকগণ 
তাহাদের যুদ্ধির্ এই পন্রিনতিন দিকে দৃষ্টিপাত করেন লাই । 

অন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে অলেকেন্র আপত্তি এই যে. আবাদের পুর্্বদন্মু ধাকিলে তাহার 
কোনও বৃত্তান্ত স্যত্ৰণ করিতে পারি ন। কেন ? যেলন শৈশবের কাহিনী বোবানে এবং যৌবনের 
বৃত্তান্ত বার্ধক্য সারণ করা মায় সেইক্ষপ এক লন্মের ব্যাপার পরজ্দন্মে স্মরণ করা যায় না 
কেন? আতিস্[্রলত্বন্ে বে সকল কাছিলী শুন) বায় তাহার কোনটি যদি পত্য হয় তাহা 
হইলে এই আপত্তি দুৰ্বল হইর পড়ে, কারণ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হর যে, জাতিল্ 
ব্যক্তি পুর্্ষকল্যের কথা স্বরণ করিতে পারেন । তাহ! ছাড়া শৈপবেন্র সফল বৃদ্ধাস্তই যে 
পরবতী বয়সে স্মরণ কর। যায় তাহা নহে ॥ বে সকল ঘটনার সংস্কার চিন্তে বর্ভলান খাকে, 
কেবল তাহাই স্ম্সণ করা সম্ভব হর । আবার উপযুক্ত উদ্বোধক কারণ না খাকলে সকল 
সংজ্ারের ও সৃতি ছার লা। পৃর্বজন্মের স্বৃতিও এইক্সপ দিপ্লমেত্র অধীন | পুরবজ্ন্ঠে 
অনুভূত সান! বিঘরের সংস্কার থাকিলেও কতকগুলি প্রতিবন্ধক কারণবশত: সকল সংস্কার 
উদ্ধৃদ্ধ হয় না| এক্সন্য তহ্ছব্দনিত স্বৃতিও উদ্ধক্চ হয় লা । অবন্্রললিত ক্লাগ, স্বেম, নোহ 
খ্রত্ীতিই এই প্রতিবন্ধক কারণ । আহারের স্বার৷ ক্ষুধার নিবৃন্তির ন্যায় কতকগুলি সংক্ষার 
অক্কুটভাবে উদ্ছদ্ধ হইয়া অস্পষ্ট কৃতি জন্মার । সেইদছনযই নবনাত শিশু ক্ষুধার নিবৃত্ত 
জন্য সাতৃস্তনা অন্বেষণ করে। শুভকর্শ্মের অনুষ্ঠান কিন্্। যোগলাধনার স্থান বাহানা উক্ত 
রাপ, দ্বেছ, নোহ প্রভৃতি প্রাতিবন্ধক কারণ দূর করিতে সলথ” হন তাহারা ইহজন্যেই জাতিস্মরস্ব 
নাভ করিতে পান্রেন। 


জ্ঞান ও বিশ্বাস 


উপ্রণবকুমার সেন, এষ. এ. 


এই প্রবন্ধে প্রশনে বিশ্বাসের একা নোটামুর্টি অর্থ ধনিয়া লইরা আআলকে কোল অর্পে 
ধত্রিলে তাহান্ সহিত (বিশ্বাসের কি সম্বদ্ধ হইতে পারে, তাহা। দেখিবার চেষ্টা করা হইরাছে। 
এইন্বলে একটি কখী বিশেঘতাবে উল্লেখষোগা । বিশ্বাসের বে অর্থ টি ধরিয়া লওয়া হইয়াছে 
সেটিই যে বিশ্মাল শব্দটিন্র একমাত্র অর্থ এমন কোল ইঙ্গিত কর হয় লাই ; অর্থ চি অহ্যতঃ 
একটি প্রচলিত অর্প- ইহাই বলা হইয়াছে) 


বিশ্বাস কাহাকে বলে? 
আলোচনা আর্ত করিবার জন্য বিশ্বাসের একটি শোটাযুর্টি অর্থ ধরিয়া লওয়। বাইতে 
পারে । কোন কিছুতে বিশ্বাস আসর) তখনই করি যখন আনর। তাহাকে ‘সত্য বলিয়। ধরিয়া 
লই । এপন প্র উঠিতে পানে, 'ধরিয়৷ লওয়।'র অর্থ কি? “ধরিয়া লওয়।' কখা্টিও 
আলরা পিভিযু অর্শে ব্যবহার করিয়া খাকি_ ঞ 

(ক) কোন [কিছুকে কম্পনা করিয়৷ লওয়াকে অনেক নয় প্রিয়া লও ঝলি। কিন্ত 
কোন কিছুকে সত্য বলিয়। কমনা করির। লওয়াকেই কখনও বিশ্বাস করা বলি না। 

(খ) কখনও তর্কের খাতিরে কোন কিছুকে সত্য বলিয়) ধরিয়া লই । তাহার অর্শ 
এই নয় যে, যাহাকে সতা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি তাহাকে আমি বিশ্বাস করিয়াছি । এই 
অর্থে আলরা জ্যানিতিন্র সংস্তাগুলিকে সত্য বলিয়। ধরিয়া লই । আসর) কেহ বিশ্বাস করি 
লা যে, এন কোন দৈর্ঘ্য আছে বাহার প্রস্থ নাই, অথবা এমন কোন অবস্থিতি আছে যাহার 
আয়তন নাই । আবার জ্যামিতির প্রাণের সময় অক্ষন প্রয়োজল। সেখানেও 'বারিয়া 
লই” যে, অঙ্কিত জিনিঘটি একটি ত্রিভুজ! কিন্ত আমি বিশ্বাস নাও করিতে পারি যে, 
উহা শ্রিভুক্ হইয়াছে ; পরস্ত আমি বিশ্বাস করিতে পায়ি বে, অন্কিত জিনিঘাটির একটি 
বাহও প্রকৃত সরলবেখী হয় নাই । 

সুতরাং ধদিও ইহা অনস্বীকার্য বে, যাহা কিছু বিশ্বাস কর! হইয়াছে তাহাকেই সত্য 
বলিতা। ধরিয়া, লওয়া হইয়াছে, ইহা) সত্য দহে বে, বাহাক্ষেই সত্য বলিয়। ধরির। দওয়া হইয়াছে 
তাহাকেই বিশ্বাস কলা হইয়াছে । এখন সমস্যা এই বে, কি প্রকারের সত্য বলিয়া ধরির। 
লওয়াকে বিশ্বাস করা বলিব । 

এইখানে বলিতে ইচ্ছা হয় যে. কোল কিছু সতা বলির) ‘কল্পনা করির৷ লওঘা” বা 
“তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া'কে বিশ্বাস কর। বলে না__কোন কিছু লতা বলিয়া বিশ্বাস 
করাকেই বলে বিশ্বাস করা । কিস্ক ইহাতে বিশ্বাস করার অর্প নিশ্চয়ই বলা হইল লা। 

এখন এই কথা উঠিতে পারে যে. বিশ্বাগের সনর আসি কোন কিছু সত্য বলির? 'পৃরিরা। 
লই' বল) ভুল-_আনি সত্য বলিয়া 'মালির। লই" ; এবং 'বরিয়। লওয়া'র পরিবর্তে 'মানির। 


জ্ঞান ও বিশ্বাস * ২৩ 


ওয়া" কথাটি বাৰহার করিলেই আন কোনক্ষপ অহুৰিব। খাকিবে না) কিন্ত আললা 
স্ত্বচায় ডাঘার স্বাভাবিক ব্যবহানকে পর্সিবর্ভূন করিতে প্রশ্াসী যদি লা হই তাহা হইনো 
স্বীকাস করিতেই হইবে বে, আনর! -বানিা লওয়া' অনেক ক্ষেত্রে 'বন্রিন্ লণ্ডরা' অর্পে্ 
বাৰহার করিয়৷ খাকি। কামনিক জিনিঘণ্ডলিকে 'সানিয়। লইয়াছি' বলা সন্তব কিনা সন্দেহ 
হইতে পারে, কিন্ত তর্কের খাতিরে কোন কিছুকে সতা বলিরা। 'বরিয়া লইয়াছি' যেরূপ বলিতে 
পারি, লতা বলিরা 'লালিরা লইলাছি' বলাও সেইন্্পই স্বৰ, এবং আলরা মাধারণ ব্যবহানে 
তাহ। বলিয়াও পাকি । 

স্ুতস্নাং একই সনলা। এখন লুতলক্ষপে উঠিবে। পরখ উঠিবে. কোন প্রকারের নানিয়া 
লওয়া 'ধৰিলা লওয়।” নহে অর্থাৎ কোন প্রকারের আানদিয। ল ওয়া বিশ্বাল করা । ইহার উততস্ ও 
ফি এই হইবে যে, নিছক 'বৰিয়। লওয়া'কে নয় কোন কিছুকে বিশ্বাস কির, লওয়াকেই 
“নাসির লওয়।' বলে? কিন্ত ইহা বলার অর্থ এই যে. আলি 'বিশ্বাস করা'র অর্থ, 'নালির। 
লওয়৷' এবং “সামিয়। লওয়া'র অর্প ‘বিশ্বাস করা" বলিতেছি। কেহ বলিতে পারেন বে, ইহাই 
সতা- সানিয়া লওয়ার বিশ্বাস কর। বাতীত অন্য কোন অর্শ ই নাই-_তাহারা। সমার্থক শব্দ, 
এবং আলি এই সহজ সত্যটিকে অস্বীকার করিতা। অবখা। জটিলতার স্যাষ্টি করিতেছি । ইহ) 
কেহ বলিলে আমি বলিব বে, “বিশ্বাস কাচাকে বলে?" এই প্রশ্বটির অর্পই ঠিক বোঝা 
ভর লাই । এই প্রশ্বেষ উত্তর বিশ্বীলেস একাঁট লনা ক শব্দ দিলেই দেওয়া হয় না। তাহা 
হইলে যে বান্তি ইংরাজী ও বাংলা দুইটি ভাঘাই জানে সে এই প্রশ্ন করিলে, 'বিশ্বাস সান 
অর্ণা ৮০ 0১০1০ বলিলেই লমপ্যার সমাধান হইর। যাইত। 

তবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 'বরিয়া লওয়)র পরিবর্তে 'সালিরা লওসগ।" কথা: ব্যবহার করা 
আধিকতত্র বাঞ্ছনীয় । কারণ 'ধন্গিয়। নওয়।’ বলিতে কল্পন) করিয়। লওষা বেক্সাপ সহজেই 
বুঝাইতে পারে “দাণিয়া। লওয়া'র ক্ষেত্রে সেক্সপ সম্ভাবনা কন । কলিত বস্তুকে আমরা লতা 
বলিয়া ধরিয়া লই বলা বেনন চলে, লতা বলির) মানিয়া লই বলা তেনন চলে বলিয়া এনে 
সপ্ত শা। 

স্থতরাং বলিতে পারি, বিশ্বাস আনরা। তাহাকেই করি বাহাকে সত্য বলিতা ঝাশিয়। লহ | 
কিন্ত আনরা। দেখিয়াছি, যাহাকেই সত্য বলিয়া নানিরা লই তাহাকেই বিশ্বাস করি বলিতে 
পারি ন৷। অতএব প্রশ্ন হইল. কি প্রকার ‘নানিয়া লওয়া'কে বিশ্বাল করা বলা চলে । 

তর্কের খাতিরে মানিয়। লওয়াকে আনরা বিশ্বাস করা বলি লা। এইন্মলে যানিয়া 
লওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিলে তাহাকে বিশ্বাস করা, কেল বলা চলে না৷ ভাহ। পরিক্ষার হইতে 
পারে । তর্কের খাতিরে কোন ভ্রিনিঘকে সত্য বলিয়া নানির) লই এই অর্থে” যে, লেই 
ভ্রিনিছ্ের সত্যতাসম্বছ্ধে আৰি কোন প্রাশ্রই তুলি না। কোন কিছুকে সত্য বলিয়া মানিয়া 
লওয়ার উদ্ছেশ্য তাহার লিথ্যান্ প্রাণ করাও হইতে পারে | আঙরা কোন একটি জিনিঘকে 
স্বীকার করিয়া লইলে অনেক অবাস্তব জিনিঘকেও স্বীকার করিতে হয়. এই যুক্তিতে তাহাকে 
বিখা। প্রাণ করিতে পারি ॥ কিন্ত বুকিধারার আনি তাহাকে সত! বলিয়াই মানিয়া লইয়া- 
ছিলাস। অর্থাৎ, কোন ছ্বিলিঘকে সিথ্য। প্রাণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াও আলর। কোন 
জিনিঘকে সত্য বলিয়া নানিয়া লইতে পার্রি। এই উদাহরণে সত্য বলিয়। মানিয়। লওয়া 


২৪ দর্শন 
এবং বিশ্বাস করার পার্শক্য স্পট হইল উঠ্ঠে। এখানে ঘাহাকে মতা বলির মানিয়া অঈ 
তাহাকে বিশ্বা তো করিই লা, পণন্থ তাহাকে অবিশ্বাসই করি । 

তর্কের খাতিরে কোন দিদিকে যবন নানিয়া লই তখন আহার গত্যতা-অসভাত৷ 
বিচার করি না। অপ1২, বাহাকে আানিয়। লইলান তাহাকে ঘুজি দিয়া সঙর্পন কনা যার 
ক্ষিনা তাহা তাবিয়৷ দেখি না । যা৷, জ্যানিতিক সংজ্ঞা এবং তছ্ছাতীর জিনিদিনুলির সাহাযো 
আনবা অনেক কিডু প্রলাণ অথবা অপ্রহাণ কৰি কিন্তু তাহাদিগকে অন্য যুক্তিদ্থার। প্রনাণ 
করিতে বাই না। 

তর্কের খাতিরে যাহাকে নানিয়। লই তাহ। বিশ্বাস করি দা, এবং তাহ। বুদ্ধ সর । 
আতবাং ইহা লালে হওয়া অযৌ[্ৰুক লয় যে. তাহা যুঞ্সিলিক্চ নয় বলিয়াই তাহাকে বিশ্বাস 
কপি লা; এবং ইত সতা টলে বলিতে হনে যে, মাহাকে লানিয়া লহ তাহার পিছনে 
যুক্তি থাকলেই আলি তাহাকে বিশ্বাস করি । আবার যুক্তি শুধ খাকিলেই চলিবে না, বিশ্বাস 
কৰিবার জন্য বুক্তিগুলি আলাকে ক্গানিতেও হইবে । কারণ এমন হইতে পারে বে, নিছক 
তর্কের খাতিরে নানিয়। যাহাকে লইয়াছি তাহার সত্যত প্রাণের পক্ষে ঘথেই্ যুধি আছে _ 
এবং আছি সেই যুক্তি গুলিকে জানি ৭! বলিয়াই তাহাকে বিশ্বাল কারতে পারিতেছি দ।__-শুঞুই 
মানিঃ। লইতেছি॥ স্বতরাং আনরা যাহাকে বিশ্বাস করি, তাহার পিহুনে বুন্তি খাকিলেইও 
চলিবে না__লেই যুক্তিকে জানতেও হইবে । স্বতরাং বলিতে হইবে দ্লোত যুক্তির (ভিত্তিতে 
কোন ভিনিদকে সতা বলি» হানির। লওয়ার নান বিশ্বাস করা । 

এখন বিশ্বাসের এই আপাতন্বীকৃত পংজ্লার্টির তাৎপর্য এইক্সপে আাবও পরিক্ষার করা 
যাইতে পারে 

(ক) শুধু সত্য বলিয়। নানিঞ্া লইলেই নিশ্বাস করা হয় ৭৷। ইহার কারণ আনরা 
দোখিয়াছি। 

(খ) শুধু কোল জিনিঘের সমর্থ ক যুক্িগুলিকে ভানিলেও বিশ্বাস করা হয় লা। 
কারণ, পৃথিবীতে অনেক বিথর আছে বাহার সম্বন্ধে আনি অনেক যুতি জানি কিন্ত তাহাদের 
আনর৷ বিশ্বাস করি না । কোন পরল ভগবদৃবিশ্বাসীকে কোন বু্ধিসাব্‌ অবিশ্বাসী তগবানের 
অনস্তিবলন্বন্ধে অনেক যুক্তি দিল। এখন সে ভগবানের অনস্তিত্বসস্বদ্ধে অনেক হুজি জাদিৰে 
এবং তাহার প্রাষাণাকেও অস্বীকার করিতে পারিবে লা--তব্‌ও ভগবানের অনস্তিত্বে তাহার 
বিশ্বাস হইবে না__কারণ ইথাকে লে সানিয়া লইতে পারিতেছে লা। 

বিশ্বাসের এইরূপ সংজ্ঞা ঠিক করিয়া লওয়ার অর্থ এই নহে বে, বিশ্বালের অন্য কোন 
অর্থে ব্যবহার লাই। এইখানে হুর্তি-পাপেক্ষতাকে বিশ্বাসের মূল প্রকৃতি বলিয়। পরা 
হইয়াছে, কিন্ত যখন আরা বলি ‘বিশ্বাসে নিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহদুর' তবন আঁনরা বিশ্বাস 
কথার্ট সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যবহার করিতেছি ॥ বিশ্বাসের এই অর্ঘ টিকে আনি আলোচনা 
হইতে সম্পূর্ণ কূপে বাদ দিয়াছি। 

আর একক্সপে বিশ্বাসকে বুক্তি-নিরপেক্ষ বলার চেষ্টা হইতে পারে। আনরা কখনও 
এইক্সপ বলির। পাকি-_কেন জানি না, আমার বিশ্বাল সে নিখ্যা কণা বলিতেছে। অর্থ।ৎ 
‘সে মিথ্যা কথ) বলিতেে’ ইহার সমর্থ নে আনার কোন বুঝি জান! নাই__অথচ আমি বিশ্বাস 


হ্বান ও বিশ্বাস ২৫ 


কার বে, সে নিপা কখা বলিভেছে । এখন যলি প্রশ্ব করা হণ বে. আনার বিশ্বাস কি নিছকই 
অকারণ সন্দেহ ? ইহাও স্বীকাৰ করিতে ইচ্ছা হইবে না। এবং এই প্রাশবের স্ব ভাসিক 
উত্তর পুইপ্রকার হইতে পানে 

(ক) যুক্তি আছে এবং জানিও. কিন্ত ঠিক পন্নিক্কার করিয়৷ বলিতে পান্িতেছি না । 
উত্তর এইক্ষপ হইলে আসাদের সংস্তাস আওতা” ইহাকে অনায়ালেই ফেলা মাইতে পালে । 

(৭) যুক্তি আছে নিশ্চই, কিন্ত তাছ। চিস্থ জান। লাই, অর্প1ৎ যুক্তি জানা নাঃ 
খাকিলেও যুক্তি আছে বলিয়। নিশ্বাস আন্চে। তখন প্রশ্ন হইতে পানে, এই বে, বিশ্বাস, 
অর্থা, 'বুক্িস আস্তিষে বিশ্বাস, ইহাৰ পশ্চাতে কি কোন যুঞি আচে? থাকিতেও পাত্রে, 
নও থাকিতে পারে । 


(১) যেখানে যুক্তি আছে সেইখানে বিশ্বাপের ক্ূপটি এইব্কন । কতকগুলি যুকির 
ভিত্তিতে আনি বিশ্বাস করি যে, ‘সে লিখ্যা কথা বলিতেছে' ছছা। বিশ্বাস করিবার পক্ষে 
সঙ্গত কারণ আছে । এইস্বলে দ্বিতীয় নিশ্বাস প্রথন বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল । স্তর 
বিশ্বাসের ভিত্তি ঘুক্রিও যেলল হইতে পারে অপর একটি নিশ্বাসও তেলন হইতে পারে। কিন্ত 
শেঘপর্ধ্যন্ত এই দ্বিতীয় ধরণের বিশ্বাসও সুস্কিন উপরই নির্ভরশীল । সেই কারণে আনত 
*আনাদের সংজ্ঞ৷ পরিবর্তন ন) কলিয়। দহ শ্রেণীর বিশ্বাস আছে বলিব। একটিকে বলা 
যাইতে পারে প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাস ( অর্থাৎ প্রতাক্ষতানে যুক্তির উপর নির্ভরশীল ) এবং 
অপরদিকে বলা যাইতে পারে স্বিতীয় শ্রেণীৰ বিশ্বাস (অর্পাৎ অপ্রতাক্ষতাবে যুক্তির উপর 
নির্ভরশীল )। 

(২) যেখানে ঝুরি নাই, অর্পাত যুক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার মূলে যুক্তি নাই 
সেখানে যুক্তি, ন) পাকার অপ” আবার পুর্ন ন্যায় দুই প্রক্কার হইতে পারে। অর্থাৎ 
(ক) ফুস্দি জানা আছে 'অথচ পরিক্ষাপ্র করিয়া বলা যাইতেছে না, অথবা (খে) যুক্জি 
আলা লাই অথচ আছে বলিয়া নিশ্বাস আহে । এবং আসার বারণী, এই বিশ্বাসকে ও 
যুক্তির উপর নির্ভরশীল দেখালো যাইতে পারে, পস্সোক্ষতা যতই সুদূরপ্রসারী হউক । 
অর্থাৎ এই প্রকালের বিশ্বাস প্রতাক্ষতাবে ঘুক্কির উপর নির্ভলশীল নহে-_কোন বিশ্বালের 
উপন্ন নির্ভরশীল, এবং সেই লিশ্বাসও হর্রতো কোন আর একটি বিখুলেস্র উপরই 
নির্তরশীল। কিন্ত কোন একটি স্বালে কোন একটি বিশ্বাস যুক্তির উপরই প্রতাক্ষতাবে 
নির্ভরশীল । 

এইকপে বিশ্বাসের শ্রেপীবিতাগ বাগিন্রা লইলে আলাদের সংজ্ঞাকে অধিকাংশ বিশ্বাসের 
স্বলেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 

বিশ্বালের আরও অনেক অর্থে ব্যবহার আছে, স্বীকার করিতেছি ; কিন্তু তাহাদের 
প্রতাকার্টকে পৃখগৃভাবে এইখানে আলোচনা করা অসন্তৰ । 

বিশ্বাসের অস্ততঃ একটি বহুল প্রচারিত ব্যবহারের প্রকৃত তাৎপর্য খৃঁদিয়। বাহির করিলে 
বলিতে হয় বে--ভ্তাত হুক্ধিনর প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ ভিত্তিতে কোন কিছুকে সতা বলিয়া 
নানিয়া লওয়ার অর্থ তাহাকে বিশ্বাস কর । 

$--1625 P. 


২৬ দৰ্শন 
হ্তান কাহাকে বলে? 

হ্ঞাশের প্রথল লঙ্ষণ-_ তাহার বি আহ্ছে ॥ অর্থাত এনন কোন জ্ঞালের কতা আঙরা 
ধারণা করিতে পারি ন! যাহ। কোন কিছুর জ্ঞান নয়। বিছয় বাস্তব বা অবাস্তব, নানসিক 
বা দৈহিক, জড় বা অজড়. সনন্ত কিছুই হইতে পারে. কিন্ত বিঘয় কিছু পাকিবেই । বিঘয় 
শুধু জ্ানেরই থাকে না, ইচছারও সর্ব দাই বিঘয় পাকে । এনন কোন, ইচস্থা থাকিতে 
পারে লা যাহ। কোন কিছুর ইচছা নহে । অনুরূপভাবে অনানা বহুবিধ লাল[সিক ব্যাপারই 
বিগয়হ্বীন থাকিতে পারে না| সুতরাং অন্য উপায়ে জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে । নিয়রোক্ত যে কোন প্রকারে জ্োনকে আপাততঃ বোঝা যাইতে পারে 

(ক) জ্ঞান এলদই একটি সান্গপিক ব্যাপার যাহার সন্বপ্ধে সতা-লিখার প্রশ্ন উঠিতে 
পারে । অর্থ কোন ইচ্ছার যন্ব্ধে-- তাহার বিঘয় একিলে ও__তাহা সতা লা অসত্য, 
এহ প্রশ্ন করা অর্থ হীন ; তোলার ইচছাটি ফিপ্যা" ফিংবা “তোনার ঘৃণাটি সভা" বলা__ 
টেৰিলা উনার কিংস! চেয়ান্রাট বিশগ্ী বলান্গ বতই অর্ণহীন। বস্তুত: জ্ঞান, ব্যতীত 
যাবতীয় নানক রযাপাত্রসব্বন্ধে সতা-মিপাার প্রশ্ন তোলা অর্থন্থীন, এনন কি হাসাক্রর । 
একলাত্র ভ্ঞানের ক্ষেত্রেই সত্য-নিধ্যার পরশু উঠিতে পারে- জ্ঞান বিপ্যাও হইতে পারে, 
সত্যও হইতে পাত্রে 

{ খ) জ্ঞানকে এননভাবেও বোঝ৷ ধায় যে, ইহা এনন একটি জিনিৰ যে, ইহার সন্ধে 
সতা-মিথ্য। অর্থবোধক হইলেও বস্তুত: জ্ঞান কখনও নিখ্য৷ হইতে পারে ল।, অর্থাৎ জান 
সব্বাই সতা। 

(গ) ভ্ঞানক্কে এসনভালে ও বর্ণনা করা হম যে. হাস সম্বন্ধে ত্য অপব। প্যার প্রশ্বই 
উঠিতে পারে লা । লোটানুষটিভাবে আনলা। সতান্রান তাহাকেই বলি যাহ! বিছয়ের প্রকৃত 
স্বন্সপ প্রকাশ করে । ভ্যানের সম্বন্ধে এইন্সপ নত পোঘণ করার অর্থ এই যে, স্তাননাত্রই 
বিঘরের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে, এবং সেই কারণে তাহা কখনও মিথ্যা) যে শুধু হয় ল) তাই 
নয়, তাহ। নিজ স্বভাবেই মধ্য হইতে পারে লা। অতএব ভ্রানের সম্বন্ধে নিথ্যার প্রশ্বই 
উঠিতে পারে লা । যাহার সম্বন্ধে নিখ্যার প্রশ্ব উঠিতেই পারে না, তাহার লহ্বদ্ধে সত্যের 
প্রশ্ন তোলাও সম্পূর্ণ অবাস্তব ৷ 

বিষয়ের স্বরূপকে প্রকাশ করার বিপরীত বিঘয়েত স্বর্ূপকে প্রকাশ লা ফর।। জোন 
বিষয়ের স্বূপকে প্রকাশ করে । সুতরাং জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানের অতাব-_হ্িখাযা ভান 
নর) ভ্রানকে সত্য এবং নিখ্যা। এই দই শ্রেণীতে (বিভিক্ঞ না করিত ভ্ঞান ও অজ্ঞান এইরূপ 
দুইটি পৃথক্‌ শ্রেণী করিতে হইবে ৷ $ 

এইখানে একটি প্রশ্ব উঠিতে পারে £ ভ্রানকে এইরূপ অর্থে কি সাধারণতঃ ব্যবহার 
করা হইরা থাকে? 

আমরা কি “সতান্রান' এবং “বিপ্যাক্রাল' এই দুইটি শব্দই ব্যবহার করিয়া খাকি না? 
অর্থ ৎ আনন কি বিশ্বাস কল্পি ন) যে. জ্ঞান সত্যও হইতে পারে এবং মিথ্যাও হইতে পারে? 
ইহার উত্তর এইক্সপ দেওয়া যাইতে পারে বে, আমন্রা সাধারণ বাবহারে তাহা করিয়া থাকি 
বটে (কিন্ত দ্রানের প্রকৃত স্বন্মপ বিশ্কেদণ করিলে তাহ) বলিতে পারবি ন।। যাহাকে সাধারণ- 


জ্ঞান ও বিশ্বাস ২৭ 


ভাবে 'বিশ্যাক্লোন' আব) ‘হুন’ বলিয়৷ থাকি তাহ। আসলে কোনপ্রকার জ্ঞানই নহে, তাহা 
নিচুক জ্ঞানের অভাব । এই সতের সনর্থনে আনেক বুক্তি দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহার 
অবতারণা এইখানে কনা অসম্ভব | 

এই তিনটি যতের সধ্যে কোন্‌ নতটি ঠিক এবং কোন্‌ সতটি ঠিক নয় তাহার সম্বন্ধে আনি 
কিছু ন৷ বলিরা__জ্রানকে এই তিনটি অপে” লইলে বিশ্বাসের সহিত তাহার সব্বদ্ধ কি হইতে 
পারে তাহা দেলিবার চেষ্টা করিব । ইহ। নিশ্চিত যে, জ্ঞানকে প্রথল অর্বে গ্রহণ করিলে 
তাহার সহিত বিশ্বালেনর সহবন্ধ বাছা হইবে দ্বিতীয় অর্পে ধরিলে তাহা হইবে ন।, এবং তৃতীয় 
অখে” ধপ্সিলেও তাহ! হইবে লা। 


জ্ঞান ও বিশ্বাস 

(ক) প্রথম অআর্পে জ্ঞানের দুইটি লক্ষণ স্বীকার কতা হইয়াছে 

(১) জ্ঞানকে লতা ও লিণ্যা বলা চালে । (২) জ্ঞান সত্য হইতে পানে নিপাও 
হইতে পারে | বিশ্বাসসস্বন্েও ( অর্প।২ জ্ঞাত যুক্তিত্র প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ ভিত্তিতে 
গতা বলিয়। বানিঘা লওয়ার সন্বস্কেও ) কি এই দুইটি কখা সত্য নয়? কোন বিশ্বাসকে জানত? 
তা বলি, কোন বিশ্বালকে বলি লিপ্যা । এলং বিশ্বাসকে সত) অপৰ) মিখ্য। বলা ইট, কাঠ, 
পাপরকে সভা অপনা লিখা বপার নযায় অর্শ হীন নহে । বিশ্বাসের সঙ্থন্ধে ইহা ও সত্য যে, 
বিশ্বাস পত্য ও হইতে পারে আবাৰ নিখ্যাও হইতে পানে । তাহ! হইলে জ্ঞানকে এই অর্পে 
লইলে আমলা ভান ও পিশ্বাপের নংধো কি কোন প্রতেদ এখন শু পাই ন। ? আনব 
দেখিয়াছি, বিশ্বাসের ভিত্তি যুক্তিতে, অর্থাৎ আলাদের বিশ্বাস উতপনু হয় ঘক্তিস্বার। ৷ 
হুক্রিস্বার। উৎপনু লও এমন কোন বিশ্বাস পাকিতেই পারে লী, কিন্ত যুক্মিস্বার। উতপন নয় 
এন্সপ জ্ঞান থাকিতে পার্ে। যপা---প্রতা'ক ভ্রান। চোখ খুলিয়াই নানার ভ্রাল হইল 
যে, আমার সামনে একটি টেবিল রছিয়াভে। এই জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য যুঞিনর প্রয়োজন 
হয় লা) এই জালের প্রাসাণা নিক্মপণ করিবার জন। যুক্তির প্রয়োমল হইতে পারে, কিন্তু 
উৎপত্তির অন্য যুক্তির প্রয্োদন নাই। অন্য দিকে বিশ্বাসেত্ব উৎপত্তির অনাই যুক্তির 
প্রয়োজন । 

এখন স্মভাবতঃই একটি প্রশ্ন উঠিবে--ড্ঞানমাত্রই প্রত্যক্ষ লয়। যুক্তি্বার৷। উতপন 
জ্ঞানও তে৷ আছে। তাহ) হইলে যুক্তিস্বার। উৎপনু জ্রাচনৰ সছিত বিশ্বাসের প্রভেদ কি? 
আমার মলে হয়, জ্ঞানের জে অর্থ বরিয়। লওয়া হইয়াছে, তাহাতে এই দইএক নধ্যে প্রাতেদ 
দেখান সম্ভব নহে। 

অতএব এই অর্থে জ্ঞান এবং বিশ্বাসের পার্থ কযনস্বদ্ধে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, 
জ্ঞানের উৎপন্তি বুক্তিনিরপেক্ষ এবং বুক্িসাপেক্ষ দুই প্রকারই হর কিন্ত বিশ্বালের উৎপাত 
সৰ্বদাই যুক্তিসাপেক্ষ । 

(বশ) হ্বিতীন অৰ্থেও জানের দূইটি লক্ষণ স্বীকৃত হইবাছে__ 

(১) ভ্ঞানসন্বন্ধে সতা ও মিব্যার প্র উঠিতে পানে, কিন্ত বস্ততঃ 

(২) জ্ঞান লব্বদাই ঘতা। 


২৮ দৰ্শন 


আনরা কেহ বলি না যে, বিশ্বাসলাত্রই সত্য অখ1২ বিশ্বাম বিখ্য। হইতে পারে ন।। সুতরাং 
স্ঞাল এবং বিশ্বাসের প্রতেদ দুই প্রকারে করা যাইতে পারে-_ 

(১) জ্ঞান যুক্তিষ্ারা উতপন্ন অথব। যুক্তিস্বার। অনুৎপনু হইতে পারে, কিন্ত বিশ্বাস- 
মাত্রই যুজিস্থাব্া। উতপন] ৷ 

(২) বিশ্বাস সতাও হইতে পারে অসতাও হইতে পারে, কিন্ত ভ্ঞানদাত্রই সত্য! 
আমর। লেখিতেছি যে. জ্ঞানলাত্রই সতা এবং কোন কোন ত্রোন যুক্তিষ্ছারা উৎপনু হইতে পাবে । 
আমরা আরও দেশিতেছি যে, বিশ্বালনাত্রই বুক্তিারা উৎপনু এবং কোন কোন বিশ্বাস সত্য 
হইতে পারে । তাহা। হইলে সত্যাবিশ্বাস এবং যুক্তিত্থার) উৎপন্র জ্ঞানের সখো কি প্রভেদ 
প্রহিল ? জ্ঞানকে এই অর্থে ধরিয়া লইলে এই দুই-এর লধ্যে পার্ক; কিন্প্পে করা যায় 
তাহা বলা কঠিন । 

ভ্ঞানেসস এই দুই অর্থে আলা দেশিতেছি বে, হয় একপ্রকার বিশ্বাসের সহিত জ্ঞানের 
প্রভেদ করিতে পারতেছি না, অথবা একপ্রকার জ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের প্রভেদ করিতে 
পারিতেছি ন)। ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞান ও বিশ্বাসকে এই দুই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিদ্বাতীদ 
বলিয়া ধরা হয় নাহ । বিজাতীয় কথানও প্রকৃত অর্থ লইয় প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্ত 
অর্থ বাহাই হউক, একটি জিনিঘ কখনই অপর একটি বিদ্বাতীয় দ্রিনিঘের সহিত এক হইতে 
পারে লা। 

(গ) তৃতীয় অৰ্থে” জ্ঞানের লক্ষণ এইক্ূপ : ভ্রান শত্যও নহে, মিধ্যাও দহে-__ ড্যান 
শুধু বিঘয়ের প্রকাশক । অথবা, বিয়ের স্বরূপে প্রকাশ হওয়ান্ত লানই জ্ঞান। হয় বিঘয় 
প্রকাশিত হয় অথবা বিঘয় প্রকাশিত হর লা। অর্থাৎ হয় জ্তান আছে অপবা আত্রোম 
আছে, আর কিছুই লাই | তনরা বিশ্বাসকে ভান এবং অদ্তানের নাঝালাঝি জিনিদ 
ৰলিয়৷ বুঝির বিশ্বাসকে জ্ঞানের সহিত হয়ত কখনও এক করি কিন্ত বিশ্বাসকে অভ্ঞানের 
সহিত কখনও এক করি লা । অথচ বিশ্বাসের সম্বন্ধে সবর্ধদাই সভা এবং নিথ্যার প্রশ্ন 
উঠিতে পারে, এবং উপরক্ত বিশ্বাস বিখ্যা হইবার সন্দেহ ও সব্বদ। থাকে । 

স্মতরাং কোন বিশ্বাস সতা হইলেও জ্ঞানের বর্তষান অর্থে তাহাকে জ্ঞান বল। চলিবে না| * 
এইখানে জ্ঞান ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ বিজাতীয় বলিয়া ধা হইযাছে। 

বিশ্বাসের সম্বন্ধে সত্য অথব) মিথ্যার প্রশ্ন উঠে এই কারণে বে-_যে ঝুক্তির ভিত্তিতে 
বিশ্বাস উৎপনু. সেই যুক্তি প্রাস্তও হইতে পারে, অক্রান্তও হইতে পারে । এমন হইতে 
পারে বে, বে বুক্তির ভিত্তিতে কোন একটি বিশ্বাস উৎপন্ন, সেই গ্ুপ্িৎ অন্ত । তাহ। হইলে 
এই বিশ্বাসে বিঘয়ের স্বক্ূপ প্রকাশিত হয়, এবং বিয়ের স্বহ্থপে প্রকাশিত হওয়াকেই যদি 
জ্ঞান বলে তাঁহা হইলে এই প্রকার বিশ্বাসকে ভান কেন বলা হইবে না তাহা। বল) কঠিস। 
বলা যাইতে পারে, পোন ও বিশ্বালের নধো পার্থক্য এই বে, জান কখনই মিথ্যা হইতে 
পানে লা কিন্ত বিশ্বাস পাপনে । কিন্ত ইহাতে শুবু এইটুকু প্রমাণিত হয় বে, সব বিশ্বাসকেই 
ভন বল৷ চলে লা--লাত্র কতকগুলি বিশ্বাসকে বলা চালে । 

তাহ। হইলে কি এই বলিতে হইবে যে, যুভিচ্ছাা উৎপনু কোন কিছুকেই ভন বলা 
চলে লা এবং বিশ্বাসসাত্রই হুভিছার। উতপন. শুত্পাং বিশ্বাস ভান নহে? মুভিজ উৎপল 


বান ও বিশ্বাস ২৯ 


নয় এনন ভ্ানকে আলা প্রতাক্ষক্লোন বলিয়া পাকি । তাহা হইলে জ্ঞানের অর্থ এইক্সপ 
করিতে হইবে-_( ক ) জাল বিদয়ের প্রকৃত স্বর্ূপেত্ প্রকাশক, এবং (খ ) জ্ঞান অপনোদ্ষ । 
ভ্রানকে এই অর্থে বরিলে তাহার সহিত বিশ্বাসের একটি পরিষ্কার প্রভেদ বোঝা। যার_ 
(১) জ্ঞান বিঘরের স্ক্মপের অপশোক্ষ প্রকাশক ৷ 
(২) বিশ্বাস বিয়ের প্রকাশক- _কিস্ত ইহ। বিমরের স্বক্ষপের প্রকাশক হইতে পারে 
আবার লাও হইতে পারে। অবিকষ্ ইহা সৰ্বদাই পরোদ্ষ । 


হেগেলীয় শিণ্পদর্শনের ভূমিকা 
জন্বধীরকুষার নন্দী, এষ. এ., ভি. ফিল. 


হেগেলীয় ব্চ্চ (45009০01169 ) শিল্প, ধর্ব ও দর্শনের সরণী বেয়ে নিজের কাছে আনার 
ফিরে আদল, নিচেকে ফিরে পায়, এ কখ) দার্শনিক বলেন। শিল্প হ'ল Absolute এর 
ইন্দ্রখাহা ক্vপ—'‘scnsuous presentation of the Absolute”, 
বর্ণ ও রঙের সনাপ্রোহে সেখালে নিবিশেঘ এশী সত্তার অভিঘেক । এই রূপের জগতে 
ছেগেনীর নননভঙ্গী স্বান্থিক পদ্ধতি আশ্রয় করেনি, এটা লক্ষ্য করবার বিঘয়। কি কারে 
লা, হী? হ'য়ে ফুটে উঠেছে, কেবল ক'রে অসুন্দর সুন্দরের নোহে মুগ্ত হ'ল, লে কথাটা 
উন প্রায়ে গেছে সব দেশের সর্বকালের শিল্পপর্শনে । আমাদের তন্শীন্তে শিষ্ভীর এই সৌন্দর্য. « 
সটির কাটিকে হুন্পরভাবে ব্যক্ত কর। হু'য়েটে__এ যেন পানীর এক গাছ থেকে আর এক 
গাছে উড়ে যা ওয়া, চলতির পথের কোন চিহ্নই না রেখে । কেনন ক'রে গেল, কো শূল্যে 
চায়াপণ নাচে দিল দৃটি ক্ষত পাসার অবিশ্বাস্ত বিধূনন, সে পপের হদিস কোন শিলত্লসিক, লিভ 
বা দার্শনিক সাল পর্ধস্ত দিতে পান্রেননি। লে পথ কোন বাধ) পথ দয়-__তার ্রীতিহাপিক 
ভিত্তি অত্যন্ত শিপিল। শিল্প-সৌন্পর্যের এই অনির্বচলীয় ক্ষপ-সন্ভাকে কোন বাধাধরা নিয়সের 
অধীনে আনবার অপপ্র্গপ না ক'রে হেগেল দূরদৃষ্ঠর পরিচয় দিয়েছেন, এ কথা৷ আমর! 
ঠিক ব'লে মলে কশ্রি। হেগেলীয। 4১)১৪০1১৮৩এর শিল-ধর্ম-দর্ণ ল-সমন্বিত ত্রিপদী গতি 
স্বাশ্বিক গতিপদ্ঘতির সাখে সমাথ ক নয়-_তানা ভিনুগোত্রীর । + 


হেগেলীর ব্রচ্লের ত্রিপদী গতির প্রথম পাদক্ফেপ হ'ল শি । শিল্প ধর্মে এবং ধর্ম-শিশু 
ল্শ নে পরিণত লাভ কনে । এই তিন পর্বের নব্য দিয়ে আত্মার বন্ধনযুক্তি ঘটে । এই তিন 
পৰেই নযৃক্ষু আত্মার অনস্ত আকৃতির স্বাক্ষর রয়েছে, আর রয়েছে আত্মার আন্মোপলক্ির 
আশ্বাস । হন্পরের নীলায় হেগেলীর ব্রন্দ ইশ্রিয়গ্রাহণ হয়_সে লীলা চনে প্রকৃতিতে, সে 





১1 যোলাংকে লিশেছেন : "In Hegel's acalhctic, wo possess a specimen of 
the reasonable connection which the dialectic was intended to cmpbhasiso 
without the constant parnde of unfamiliar terms which have been thought 
to be mere lurking places of fallncw" আৰার তাৰ কথাতেই বলি: “The 
triadic movement of the apirit through art. religion and philosophy docs 
15০৬ represent the Lrue picture of the dialectical movement. n8 concoived 
by Hegel,” History of Aesthetic. পূ: ৩৩০ জষ্টবায! 
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লীল। চলে শিল্পলোকে । 'বহন্দপে সন্ত্ুশে তোনার ছাড়ি কোপ খঁজিছ ঈশ্বর 7 _বিশ্ব-ভুবলে 
লক্ষ ক্দপে সেই যলেরই প্রকাশ । ক্মপের আলে। সেই অন্ধপের কাছে ধার করা, সেই সীমাহীন 
অপন্দপেক্স জ্ূপাবাঁর কাছে আক্লিবেদলের প্রকাশ । এই স্মপ লভাকেও প্রকাশ কবুছে 
অনাদি কাল থেকে । * কাজেই সতা সুশস্রাকে আশখ্বর করেছে আবাল এই সুম্পরই প্রকাশ 
করছে। বক্ষকে, ব্রনের ক্ূপসর অনপ্ত রপুর্ধাকি । হেগেলের সুম্পস্গ সত্যাসত্য-নিরপেক্ষ 
লয়--ক্রোচের মত তিনি৷ বলেললি সে. শিল্পের ক্ষেত্রে সতালত্যোর প্রশ্বটা অবাস্তব । তান 
সতে Benuty is truth (Kents) লতা লরল্দলে বিধ্ৃত। শিম. বর্ম ও দর্শন 
এপ তিলটী পর্বেই ভাবের (০০॥৷০৷৷০) স্বধর্ন বলায় বয়েষ্েে-_-কুন প্রাতিদ হচেছ প্রকাশ" 
ভঙ্গীর, স্মূপতেদ ঘটছে আবার প্রকাশে | ২ 


স্মুন্দরে নিথিশেষ সততা বিশেদিত প্রকাশ ঘটল সববপ্রথন কিন্ত এহ ইল্রিয়গ্রাহ্য গ্রকাশছ 
তার আস্মোপলন্ধির পথে শেঘ এবং সার্থক সোপান নয__কাজেই এর বধ্যে হেগেলীয় 
£508916০এন্স আক্মোপলান্ধ তত্ত্বের শেঘ কথা, চরম সত্য, লেহ। 

ন্রন্পরের সাপে আলাদের প্রথন সাক্ষা হয় প্রকৃতির ক্পেপ্র হাটে । সে রূপে হেগেলীয় 
জেন স্বাক্ষর প্রয়েছে ব্রন সেখানে প্রক্কাশিত। তবে প্রস্থতিন সৌন্দর্য হ'ল খণ্ড সৌন্দর্য ; 
পরম সুন্দরের অলাহত প্রকাশ সেপানে নেই ( [0০৪ প্রকাশের আধার হিলানে প্রকৃতির 
সিস্তার পর্যাপ্র নয__তাই সে প্রকাশ ক্ষুত্র হয়, ব্যাহত হয়। জড় উপাদানের জড়তা আচচ্চগু 
হেগেলীগ [০৷র প্রকাশ আবার বর্ণ পনান হয় নাকোপাও বা লে প্রকট আবান্গ কোপা ও 
বা প্রচ্ছন্ন ॥। তাই হেগেল প্রাকৃতিক সৌশর্বের স্তরভেদ (0৫8৮5) স্বীকার করেছেন ॥ 
যেখানে প্রকৃতির বুকে 14০%র প্রকাশ যত জু হ'বেছে, সেখানে সু্পয ও নহত্তর সর্ধাদায় 
প্রকাশ পেয়েছে ।  হ৭9০র প্রকাশের ফলে প্রকৃতির জড় উপাদানে সাধুল ও সানীপ্য- 
বোধ আদে_ _আাললা প্রকৃতিন বধো 81216 বুজে পাই । হোগেলীঙ দর্শনের আলোচলা 
প্রসঙ্গে দার্শনিক প্রবন্ধ উইলিয়াল নাইট এই বহুধাবিতক্ষ স্ষ্টর বধ ঘে ব্রকতান সুয়েছে 


১৪ নক্প-প্রণীত Tho 45651036650 Theories of Kant, Hegel and Schopenhauer, 
পূ: ৮২ সষ্টৰা । 

»। হেগেলের কথাতেই বলি: ''Acceptiny, then, this fundamontal similarity 
of content, these thyoo sphcres of absoluto spirit only differ in the forms 
under whioh they present (১১০৪৭ ০৯০০৮, that is, the Absolute, to human 
consciousness . ‘The form of sensuous perception is appropriate 
to art in the sonse that it is art which presents lruth to consoiousncss in 
ita sensuous semblance; but it is a semblancoc, which under the modo of 
ita appearance, possesses a higher and profounder meaning and significance 
although it ia not its function to render the Universality or the Notion wholly 
intelligible through tho medium of sensc."’ Hegel's Philosophy of Fine Arta 
(Osmaston’s translation), Vol. I., পৃ: ১৩৯ দবা | 





তহ দর্শন 


তাকে বলেছেন ‘unity of the manifold’ এই unity বেখানে আচে 
সেখানে আমরা সুন্দরকে পাই । এক তাল লোহা. তাকে আনর৷ সুন্দর বলব লা কারণ তার 
বিতিনু অংশগুলি কোন সুসমক্চল কোর সধো বিধৃত নয়__সেখানে সঙ্গত নেই, নিল 
নেই, ছন্দ নেহ, কাকে কাজেই সুম্পর9 সেখানে অপুকাশ। এই ছড়কে উত্তীর্ণ ক'রে 
ষঙ্খল জীবজগতে আলি তখন সুন্দরের সুষ্ঠু প্রকাশের দেখা পাই । জীবের মধো বেছি 
এমন একটি একাসুত্রের লীন! বা দ্ীবলভায় সনগ্রতা এনে দেয়। মানুঘের বিভিন্রু অ- 
প্রতাঙ্গ, তার ধ্যানবারণা, তার সাধনা ও ভক্গন।, সব কিছুর নধ্যে জানরা। একমুখী প্রয়াসের 
সন্ধান পাই । তার চেতনার আলে ছড়িরে পড়ে তার সমস্ত অস্তিত্বে, তাই দেখালে এক 
অংশকে আর এক অংশের পরিপূরক সনে হয়। এককে বাদ দিয়ে অপরাধ পঙ্গু, অচল। 
জীবের মধ্যে এই সজীব এক্যানুভূতিই তার সৌস্র্ধেত্র নূন কারণ । তবে জীবজগতে যে 
লশৌন্র্য আমর] প্রতাক্ষ করি, সুন্দরের প্রকাশলীলায় সেটাই শেঘ কথা নয়। জীবদগত 
বা প্রাকৃতিক জগং নিঃশেছে সুম্পরকে প্রকাশ করতে পারে না, কারণ প্রকৃতি লীলাহ্শীল নয়, 
কারণ প্রকৃতির জড় উপাদানে 1998 প্রকাশ পদে পদে ব্যাহত হয়। [068 হ'ল 
অন্তহীন (Infinite) সন্তা__-তাকে সীনাহীন জড় প্রকৃতির আধারে সম্যক প্রকাশ 
করা সন্তব নয়। তাই হেগেলের নতে প্রাকৃতিক সৌন্পর্ষে অনেক বড় বড় ত্রার্ট রয়ে গেছে। 
সে সৌন্পর্য অপূর্ণ । » তাই চলে সানুদের পূর্ণ তন সৌন্পর্বস্ষ্টরর প্রয়াস । এত্রই ফলে শিতের* 
ছণন্ধ_ দ্বাপতা, তান্ষর্য, রেখাক্ধন, সঙ্গীত এবং কাব্যে স্থষ্টি। এ সুট্টতে প্রকৃতির জড় 
বস্তু Ide প্রকাশকে ব্যাহত করে না। আতা বা 30085 এখানে স্বষ্টশীল, নিজের 
স্থা্টিতি নিজেই নশগুল। বাইরের কোন জড় বন্ন বাধা ব। নির্দেশ সেখানে নেই__ 
শিপ হ’ল শিল্পীর মনের পটভূনিতে 10০৮ প্রকাশ । ২ 

নলের রঙ ছড়িয়ে পড়েছে লিখিল ভুবনে-_সে চুনি-পাগ্রাকে বীন করেছে, আকাশকে 
নীল আর প্রকৃতিকে শ্যামল করেছে। নেষের কোলে নন রঙ চেলে ক্ূপকথার আলম্ল- 
লোকের স্্টি করেছে। লেখানে শিল্পী সম্রাট ; কোন বাধা নেই তার স্থাষ্টির অমরাবর্তীতে ৷ 








১1 W. T. ৪৮০০০-শ্রশীত The Philosophy of Hegel, পু: 89৪ গবা | 

২॥ লাইট লিখেছেন: '“Beauty, according to Hegel, is the disclosure of 
mind or of the Idea through sensuous forma or media; and as mind 
is higher than nature, by so much is Uhe beauty of Art higher than the 
beauty of Nature. Natural beauty is but Lhe reflection of the beauty of 
mind.” Philosophy of the Beautiful, পু: ৭১ পবা । শেষের পংকিতে লাইট সাহেব 
হেগেলীর সৌন্পরপর্শদলন্বন্ধে যে ক্ষ) বলেছেন সে কথাগুলি পুণিধানযোগা । ঠিক এমনিবার) কথাই আমরা 
শুনেছি কৰি ছবীত্রন্যখের সুখে : 

আমারই চেতলার রঙে পানু! হল সবুদ্গ 
চুলি উঠল স্বক্ষিছে /-_( আদি ) 


হেগেলীয় শিল্পদর্শনের ভূমিকা ৩৩ 


সেখানে করন গিলাপিন অবিখ্ান্ যোড়৷ দ্ুটিনেছে, গালিতাবেৰ পর্শচল। অব্যাহত হায়েছে 
আবিনের > এন্বলার শেঘ নে । 

সক্ণ মোটা দুটি তারে ড়িয়ে খেচে শুটি সন্তা এননভাবে লিশেছে বে, তাদের পৃথক 
করা। অসাধ্য । শিল্পতাব (০০n০n6) এবং শিপ্রন্থপ ([০17) হাল দুটি তাব-_শিল- 
স্থষ্টিতি এর! দুয়ে নিলে একটি নতুন সম্তার স্টটি কনে__একটি স্ুনের আরণাধারা। ব্রলিক 
মনকে ধুয়ে দেয়, ‘সহ্ৃদয়-হৃদ্র-সংবালী' মানুদ আনন্দে সুধা পান করে সেই সাক শিমেন 
প্রসধারার । এই শিল্রভাব হ'ল নহাভাব, হেগেলের ব্রচ্চ, [৭০০ লার্থক লিঘে এই 
বহাভাবই দো্যোতিত হয়। পচ্ছুত অক্ষন শিল্পীৰ হাতে দেওস। শিল্প (6০7) এই 
সবাভাৰকে সৰাপৃকূপে বারণ ব। প্রকাশ কপ্রতে পারে ন৷ ; অবশ্য এই সহাভাবক্কে, হেগেলীব 
71৪%কে, পূর্ণ তাবে ক্কপারিত কলা যে কোন [শল্লীরই সাধ্যাতীত। তাই দেখি যুগে 
যুগে নতুন নতুন শিষ্ন্ষপের বিবর্তন-__লানারকন পরীক্ষা নিরীক্ষণ চলেছে শিযীদের হাতে! 
যদি কোন দিন কোন শিল্পী এই নহাভাবের (10) যোগা শিমক্ষপ দিতে পাৰে তবে সেদিন 
শিল্পবিবর্তন থেলে যাবে। শিল্পের ইতিহাস লেইবালেই ছেদ টানবে। লেই form 
এবং ০০॥৮entএর পূণ নিলনে আনল সম্পূর্ণ শিকে পাব-_সেখাদে উত্তরের নধ্যে 
কোন অসঙ্গতি নেই, কোন বিরোধ নেই । শিশ্রভান এবং শিলপক্থপের এই যে harmony 
“বা হিল, একে যদি আনর। নিপু'ত করতে পারি, তবেই আলাদের দিশু'ত শিঘ্ের ধারণাকে 
কাগজ্েকলমে সুপ দিতে পারব, সার্থক করতে পারব নানুঘের চিরসঞ্ডিত আশাকে । * 

শিল্পের আহ্ঘন ভাব ও বাইরেকার বন্তক্ষপ এতদূতগ্রের লিলনের অপব। বিনোধেস ফলেই 
সিহ্বলিক, ক্রাপিক্যাল এবং রোসাষ্টিক আর্টের জন্য হয়। যেখানে শিঘবন্ত্র ভাবকে রূপ 
দিতে চান্ত অথচ ভাবের প্রকাশের ইদনা বিল্পক্ূপায়ণের জড় উপাদানের অসিত আল্ফালনে 
প্রকট হ'য়ে ওঠে, সেপানে আলরা। গিন্ববনিক আর্টকে পাই । ভাব এখানে সন্ভুচিত, সাত্র 
আভাসিত। জড় উপাদানের বেড়াজালে নহাভাব বাধা, পড়ে__তার পরিচয় বোদ্ধ)। জলের 
কাছেও চাকা, থাকে । এখানে শিমক্ষপেত্র (19:17) অসম্পূর্ণ তী হেখেলীম [009 
প্রকাশের অনুকূল নদ-_শিম্রভাব ও শিলরূপ পরস্পন্রের সহায়ক ও পরিপূরক ল। হ'য়ে বিক্যন্ধা- 
চরণ কনে, কারণ তাবে যোগ্য প্রকাশরূপ তখনো। শিল্পীর আয়ন্ডে আসেনি । ন্বাপতা শিম 
হ'ল পিহ্বলিক আর্টের উদাহৰণ । স্থপতি নম্বর নির্নাণ করে দেবতাকে প্রতিষ্ঠার জনা 


১। অবনীপ্রনাশ ঠাক্র-প্রশীত “পখে-ৰিপিখে’ টন ॥ 

২। ই্রেলের কায বলি: “In the 10000] work of art, theso two sides, content. 
and cmbodiment, are in perfoct accord and union. ৩০ that the 00500118916 
conatilutes tho full and completo oexpression of tho content, whereas tho 
content, on ita part, could find no other than this very embodiment 
as adequate cxprcesion for it.’ Tho Philosophy of Hegel, পূ: 66১-6২ জটব্য | 
শ্ৰেগেলীয শিত্ৰদৰ্শৰের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টস শিল্প ও শিল্ঃতভাবের এই একাত্বে মিলনকে লাখক শিস 
পক্ষে অপরিহার্য নলেছেন । আনবা এই কখার অনুনোশন করি । 





৩৪ দর্শন 


_দেলভাকে শীতাতপ থেকে ত্রাণ করার অন্য. কিন্ত দেবতাঞ্ধাকে প্রকাশের শক্তি, স্বাপতা- 
শিঘ্ধের নেই । এখানে আমলা শিল্পক্তপায়ণের অন্য স্তুপীকৃত জড় উপাদানের গঞ্জমাদণে 
" সহাভাবের ' বিশল্যকরণীকে হারিয়ে কেলি, কারণ জড় উপাদানের অহেতুক প্রান - 
ভাব ও ন্্রপের পূর্ণ মিললের অন্তরা হ'য়ে দাড়ায় । কাছেই সিহ্ববলিক স্বাপতা-শিমকে 
পিছনে ফেলে এগুতে হয় তারপরেই আসে ক্রাপিক্যাল আর্ট । শিল্পবিবর্তনের এই পায়ে 
আনর! ভাব 'ও ন্রপের একটা সুগঙ্গত মিলন দেপতে পাই ॥ এখানে ভাব-্ষপারণেক জড় 
উপাদাদকে শর্ব কর। হয়েছে, তার অনাবশ্যক বিস্তারকে সুনিত করা হ'য়েছে ভাবপ্রকাশের 
যোগ্য ক'রে। এর উদাহত্রণ আমরা পাই তান্কর্য-শিন্ধে__যানুঘের মুতিনির্দাণে । ক্রাসিক্যাল 
আর্টে 20:08 এবং ০০ntentএল পারস্পরিক মিলন সম্পর্ক নিপুত ব'লে একে সবচেয়ে 
স্ুপ্পর বলা হাফেছে হেখেলীদ শিল্দর্শ নে ।১ পিস্ক শিল্পবিবর্তন এখানে পেলে বায়লি। 
এর পত্রে আমে লোনাক্টিক আট । এখানে ভাব সুখ, রূপ ও জড় উপাদান এখালে 
গৌণ । শিলরন্রপেত্র এখানে কাম হ'ল শুধু সংকেত করা, হাঙ্গিত করা-_-শ্িল্পভাব তাকে 
অতিক্রন ক'রে বহুদূরে চলে যায়. বোদ্ধাকে নিয়ে৷ যায় পসলোকের অগ্রঃপুরে । ভাবের 
বঃপরন। ন্রপের বাধাকে বাত্রে বারে অস্বীকার করে, তাকে ভেঙ্গে দিতে চাদ। ভাব 
আপনাকে ক্মপের সনন্ত বাধা থেকে নুক্ত ক'রে দিতে চায় আন্ত নু'ঞি-উন্যাদনার প্রসাদ গে | 
সে শিল্পরূপের সাথে নিলে-নিশে পাকতে চায় না বলেই ক্লাপিক্যাল আর্টের পরেও আগ্রা 
পেয়েছি প্রোনান্টিক আর্টকে । ক্রাসিক্যাল যুগের প্বীকৃদেবতাত্ব। বানুঘের আকারে কলিত ; 
তাই হুতিনির্মীপব্যাপারে দেবত্বের আদর্শকে সে যুগের শিল্পী অবয়ব দিয়ে, বাতি দিয়ে, জ্তপায়িত 
কক্রতে পেক্েছিল। খ্ীষ্টাস যুগের উন্মত দেবসত্বের আদর্শ মানবীয় সুতির পত্রিবাহনে 
আপনাকে প্রকাশ করেনি, কারণ, গে আদর্শ অঙ্গ আনার (৮৯1806৯1746) হুর 
বারণ । এহ স্মলহানু আদর্শ কে যোগ্য শিল্পকূপে ক্রপাযিত কলা মাদ ন-_শিপ এখানে 
জকিন্কিংকর হ'য়ে পড়ে। ভাব এখানে দ্যোতিত হয়__তার ব্যস স্মপকে অতিক্রম 
ফরে। এইখানেই রোবার্টিক আর্টের শ্রেষ্ঠতা । ভড়ক্সপ নহাভাবের লাগাল পায় লা 


খ্ৰীষ্টীয় যুগের ভগবান আপনাকে নুতিতে প্রকাশ করেন না--তার নহি সুতির গণ্ডিকে 
অতিক্রষ করেছে ।* 


21 ‘Classical art. nccording to Hegel, is the most beautiful for it precisely 
10900087868 the form and the content, the thought and the material." 
Boaanquct‘s History of Aesthetic, পু: ৩৪৭ শ্রইষ্য ও 








২॥ হেগেল বলেল ; “And God is known not as only 80৩০0 his form 
or satisfying himself in on extcrnn] form, but as only finding himsolf in 
himself and thue giving himself his adequate figuro in the spiritual world 
alone. Romnntic art gives up thie task of showing him as such in external 
form and by means of beauty : it presents him as only condescending to 
appearance 95 the divine, 0৪ the beurt of hearts in an extornality from which 
it always disengagan iteclf,” 





৯. 


হেগেলীয় শিল্পদর্শনের তৃষিক। ৩৫ 


অঞ্ধমশিত, সঙ্গীত এধং কবিতা .রোলাট্টিক আর্ট লালে শ্যাত। এই তিন শিলেই 
বন্তক্মাপের উপাদান ভাবের তুলনাদ অত্যান্ত অন্্ ; তাই ভাবের প্রকাশক. অবারিত পাকে । 


-এখাদে শিতাব এবং শিশকাপের (শিলন আনে৷ গতীর ॥ স্বাপভা 'জএনা। ভাক্ষর্ধশিতে 


ঠিক এই ধরণের ভাব-ন্রপেব একাকতা আলনা। পাইনি ॥ অক্ধনশিয়ে (শের উপাদান 
কোন জড় বস্ত নয়; এ শুন রং-তুলিব খেলা, ‘spirtunl play of light’ 
শিল্পন্থপ আলাদেশ চোখের সালনে মাকে তুলে ধরে, ভাবের বাঞ্চল। তাকে অতিক্রম 
ক'রে কালাদের বচদুরে নিয়ে যাম লব নব ভাবালোকের শিখন্রে শিখলে । হেগেল 
অস্ধনশিত্রকে ও চবস। প্রুক্কাশের নর্যাদা দিলেল না। তুঁত্রে সুতে অক্কনশিল্ত হ'ল ‘(0০ 
objective '— একাই বেশী মাত্রায় বস্লির্ভর | অন্ধনের পন্ে এলো সঙ্গীত । গান 
০bje০Ui৮০ হওডগার দোদ কাটিয়ে উঠেছে বললেই চলে। হেগেল সঙ্গীতে 
8ubjective বা ব্যক্তিনির্ভর বলেছেন। গাল আসাদের ভাস্বর অনুভূতির কাছে 
আবেদন করে। প্রস্ধনেস নত কাপজ-পাণস্বের তার দরকার হয় লা। প্যাসেপ্ব বা স্বানিক 
বিশ্বারের কোন প্রথোজন নেই শশ্গীতের । রং, আলো, ছাবার প্রয্নোজন ও ফুরিয়ে গেছে। 
নস্পির্তন্রতা ক্ৰনেই শূন্য হ'তে চলেছে। নাৰুমের আত্তন্্ীবলের ভাব ও ভাবনাকে 
লীত প্রকাশ করছে। তবু মে প্রকাশ হেপেলেস্ব মতে স্বয়ংশম্পূর্ণ নয়। স্তর এবং 
শিন্দ ভাবকে ট্প্যাতিত করলেও পুরোপুরি 'ভাব' হ'য়ে উঠতে পারেনি।  সদীতিসদান্ধে 
£হগেল বলেছেন : it 378১0১90195 pure ideality and subjective cmnotiuon 
in the configuration of ০8507261015 resonant sound rather 
than visible form." সুরের বূর্ছলায়, শব্দের সুবিলযাযে যে কূপলোকের সা 
হয়, লেখানে। শিপ্রভাবের প্রতি স্বচনুন্দ এবং বহল পরিশাণে স্বাধীন | তবু অভাব পেকে 
যায়: শিল্পস্থপের উপাদান ভাবের প্রকাশকে ব্যাহত করে, তা পরিবাণ বতই লালানা 
হোক্‌ ন) কেন। তাই ত প্রায়োঙ্গণ হম সঙ্গীত পেকে কান্যে আলাল । কবিতার আবেদন 
সাবিক। সঙ্গীতের শব্দ এপানে অর্থবহ বাকোর সপ নিয়েছে ; ভাবকে সুষ্টুক্ষপে প্রকাশ 
করচ্ছে। কাবোস্র (০7॥॥-কে হেগেল বলেছেন ‘the sign of an iden, theo 
expression of renson.’ মানুদেব ললন-লাধলার প্রকাশ হয় কাবো। Iden-কে 
যোগ! আধাস্রে নানে করা হয অবশা ছন্প-বতির লিয়ন নেনে । সঙ্গীতে শব্দের যে মূল্য 
ছিল, যে মর্যাদা গ্রিল, লে লর্ধাদা কাৰো আর নেই | কাবোন রাকো শব্দ শুধু অর্ণ কে, 
তাবকে, প্রকাশ করে-__লেখানেই তাপস মূল্য, তার সার্থকতা । শব্দ এখানে ভাবরাজোল 
দিকে অঙ্চুলিল:ংকেত ক'রে আদাদের 0০817) ০! 31)8810-এর দিকে পথ নির্দেশ করে 
কাবা স্মম্পষ্ট অর্থবহ ; সঙ্গীতের কুয়াশাচ্ছণ্র তাবব্ঞচন। এখানে লেই। শ্রহাভাব (Iden) 
আপনাকে কাবো প্রকাশ করে সবচেয়ে সুন্দর ভাবে । তাই কাব্যে শ্কাম হেগেলীয়। শিক্প- 





১) ছেগেলের Philosophy of Fine Arts, Vol. IV, পৃ: 8 আনো । 


৩৬ দশন 
দশ নে সকলের চেনে উচেচ।* লনিয়-পৰে [৭০৪-কে প্রকাশ করার সৰ্বশেদ প্রঙ্থল হ'ল 


কাবা । তার, আট অতিক্রান্ত হর, হেপেলীয় শ্রন্দেন স্বতীয পদক্ষেপ খটে ধর্ের 
পটভুলিতে। টেৰ সেখানে মত হযোছে। 





১1 ন'্ম বলেন : ‘‘Poetry is, consequently, the 0৬৩৪৮ and the most exalted 
of the arts. Tis home is in the sphere of the spirit and it belongs to the 
life of tho soul, of emotion, of reason. At this point—in the noblest 
of the arts, in poetry—art transcends itself, for it is first here that it 
deserts tho medium of a harmonious presentation of mind in sensuous 
shape and passe from the poetry of imaginative idea. into the proeo of the 


thought, i.e., into the objectivity and univeranlity of the spirit which is 
=~ penlity.” 


